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বাংলা নববষ� আমােদর কােছ শুধু একটি িদন নয়, এটি নতুন
কের শুরু করার এক গভীর �প্ররণা। কৃিষ, প্রকৃিত ও সং�ৃিতর
িমিলত ��ােত গেড় ওঠা এই সময়টি বাঙািলর জীবেনর সােথ
অ�াি�ভােব জিড়ত।

আমােদর ই�া িছল পেহলা �বশােখই “ফসিলকা”র এই সংখ�া
পাঠেকর হােত তুেল �দওয়া। িকন্তু িকছু অিনবায� বাস্তবতার
কারেণ তা সম্ভব হয়িন। এই িবলে�র জন� আমরা আন্তিরকভােব
দঃুিখত।

তবে এই সামান� �দির আমােদর থািমেয় �দয়িন, বরং আরও
প্রস্তুত হেত সাহায� কেরেছ। �সই প্রস্তুিতর ফল িহেসেবই
“ফসিলকা গ্রীষ্ম ১৪৩৩” আজ আপনােদর সামেন উপি�ত
হেয়েছ একটি সমি�ত প্রয়াস িহেসেব।

এই সংখ�ার প্রিতটি �লখায় কৃিষর বহুমাি�ক িদক ফুেট উেঠেছ।
�কাথাও �শকেড়র টান, �কাথাও খরতােপর মেধ�ও সম্ভাবনার
কথা, �কাথাও িনরাপদ খাদ� ও পুষ্টির প্রশ্ন, আবার �কাথাও
পিরেবশবান্ধব কৃিষর িদকিনেদ� শনা। কৃিষ এখােন শুধু �পশা নয়,
এটি জীবন, এটি ভিবষ�েতর িনশ্চয়তা।

বর্ত মান বিশ্ব বাস্তবতা আমাদের নতু ন করে ভাবতে শিখিয়েছে।  
কৃ ষি আজ শুধু খাদ্যের উৎস নয়, অর্থনীতিরও শক্ত ভিত্তি। ফল
রপ্তানির সম্ভাবনা আমাদের কৃ ষিকে বৈশ্বিক বাজারে নতু ন পরিচয়
দিতে পারে। খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন এখন
আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে
কৃ ষিকে কেন্দ্র করে একটি সচেতন, দায়িত্বশীল ও টেকসই
ভাবনার প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই,
“ফসলিকা”কে নিয়মিত একটি প্রকাশনা হিসেবে গড়ে তোলার
আন্তরিক ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। এটি যেন ঋতু ভিত্তিক 

কৃ ষি, সংস্কৃ তি ও জীবনের ধারাবাহিক দলিল হয়ে উঠতে পারে,
সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ কের যাি�। আপনােদর মতামত,
সহেযািগতা ও অংশগ্রহণই এই পথচলার সবেচেয় বড় শিক্ত।

আমােদর িবশ্বাস, কৃিষর সে� সম্পক�  যত দঢ়ৃ হেব, ততই শক্ত
হেব আমােদর ভিবষ�ৎ।

নতু ন বছেরর এই প্রারেম্ভ আমােদর প্রত�াশা, কৃিষর প্রিত
ভােলাবাসা িফের আসুক, প্রেত�ক মানুষ �কােনা না �কােনাভােব
উৎপাদেনর সে� যুক্ত �হাক, আর গেড় উঠুক একটি িনরাপদ ও
�টকসই খাদ�ব�ব�া।

শুভ নববর্ষ।
শুভ হোক আমােদর কৃিষর অগ্রযা�া।

“নিয়মিত প্রকাশনার পথে, ফসলিকা হতে চায়

বাংলােদেশর কৃিষ ও সং�ৃিতর ধারাবািহক দিলল।”

মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট
সম্পাদক

সম্পাদেকর কথা
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লেখকঃ বিশ্বিবদ�ালয় িশক্ষক ও গেবষক।

আমরা প্রায়শই বেল থািক, কৃিষই কৃষ্টি। ‘কৃষ্টি’ শে�র অথ� কষ�ণ, লাঙল চালনা, কৃিষকম� বা সং�ৃিত। এ
�থেকই �বাঝা যায়, এ অঞ্চেলর সং�ৃিত মূলত কৃিষিনভ�র। পেহলা �বশাখ, যার আেদ�াপান্ত আমােদর কৃিষ,
প্রকৃিত ও অথ�নীিতর সেঙ্গ গভীরভােব সম্প�ক�ত। প্রকৃিতর সেঙ্গ সখ� �রেখ কৃষক তার ফসলেক খােদ�
রূপান্তিরত কের। মুঘল আমেল শস� উৎপাদন ও খাজনা আদােয়র মেধ� সমন্বয় সাধেনর লেক্ষ� স�াট
আকবর বাংলা সেনর প্রবত� ন কেরন। ফেল বাংলা নববষ� হেয় ওেঠ নতুন ফসলচে�র সূচনা।

প্রাচীনকাল �থেকই এ অঞ্চেলর মানুষ ফসল উৎপাদেনর সুিবধােথ� বছরেক মাস ও ঋতুেত িবভক্ত কেরেছ।
পূ�ণ�মার চঁাদ �য নক্ষত্রপুে� অবস্থান করত, �সই নক্ষেত্রর নামানুসােরই �বশাখ, �জ�ষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ প্রভৃিত
মােসর নামকরণ করা হয়। বাংলা সেনর প্রাচীন ইিতহাস পুেরাপুির িনধ�ািরত না হেলও জানা যায়, রাজা
শশাে�র আমেল বাংলা সেনর ব�বহার িছল এবং �স সময় অগ্রহায়ণ মাসেক বছেরর প্রথম মাস িহেসেব
ধরা হেতা। ‘অগ্র’ অথ� প্রথম এবং ‘হায়ণ’ অথ� বছর। �হমেন্তর নতুন ধান ও নবান্ন উৎসবেক �কন্দ্র কের
তখনই নববষ� উদযািপত হেতা।

মানুষ চঁাদ, সূয� ও নক্ষেত্রর গিতিবিধ, ঋতুর পিরবত� ন, ঝড়-বৃষ্টি ও তাপমাত্রার ওঠানামা দীঘ�িদন ধের
পয�েবক্ষণ কের এেসেছ এবং এই �ানেক কৃিষকােজ প্রেয়াগ কেরেছ। ফসল উৎপাদন একটি িন�দ�ষ্ট
সময়চে�র মেধ� সম্পন্ন হয়, যা প্রকৃিতর সেঙ্গ িনিবড়ভােব সম্প�ক�ত। এ কারেণই বাংলা সেনর সেঙ্গ কৃিষর
সম্পক�  অত�ন্ত গভীর। ফসল �রাপণ ও সংগ্রেহর �মৗসুম অনুযায়ী এই সেনর ব�বহার সহজতর িছল, এজন�
এেক ‘ফসিল সাল’ও বলা হয়।

মুঘল স�াট আকবেরর িনেদ� েশ পি�ত আিমর ফেতহউ�াহ িসরাজী বাংলা সনেক সুসংগিঠত কেরন।
তখনকার সুেব বাংলায় এটি কৃিষিভি�ক অথ�নীিতর চািলকাশিক্ত িহেসেব ব�বহৃত হেত থােক। রাজস্ব
আদােয়র সুিবধােথ�ও এই সেনর গুরুত্ব িছল অপিরসীম। �বশাখ মােস িদন বড় এবং পথঘাট তুলনামূলক
শুষ্ক থাকায় জিমদারেদর জন� কর আদায় সহজ হেতা, যা অগ্রহায়েণর তুলনায় অিধক সুিবধাজনক িছল।

অতীেত সং�ৃিত ও অথ�নীিতর মেধ� িছল দঢ়ৃ সম্পক� । কৃিষপণ� উৎপাদন, িবপণন এবং �লনেদন পেহলা
�বশাখেক �কন্দ্র কেরই পিরচািলত হেতা। কৃিষজীবী সমােজ ‘আমানী’সহ িবিভন্ন মাঙ্গিলক আচার প্রচিলত
িছল। নতুন ফসল িবি�র অেথ� কৃষকরা পিরবােরর প্রেয়াজনীয় িজিনসপত্র িকনেতন এবং বছেরর প্রথম
িদেন পুেরােনা িহসাব পিরেশাধ কের নতুন িহসাব শুরু করেতন।

এই প্রেক্ষাপেট ‘হালখাতা’ একটি গুরুত্বপূণ� ঐিতহ�। ব�বসায়ীরা ��তােদর আমন্ত্রণ জািনেয় িমষ্টিমুখ
করােনার মাধ�েম নতুন খাতা �খােলন, যা পারস্পিরক �সৗহাদ� � ও িবশ্বােসর প্রতীক। লাল-সাদা রেঙর
ব�বহারও এই হালখাতার ঐিতহ� �থেকই এেসেছ—লাল মলােট বাঁধাই করা সাদা পাতার খাতা িছল এর
প্রতীক।

কৃ িষ ও অথ�নীিতর সেঙ্গ যুক্ত আেরকটি গুরুত্বপূণ� িদক হেলা গ্রামীণ �মলা। নতুন ফসল ঘের �তালার পর
কৃষকরা নদীতীর, বৃক্ষছায়া বা �খালা প্রান্তের সমেবত হেয় পণ� িবিনময় করেতন। সমেয়র সেঙ্গ সেঙ্গ এই
সমােবশই রূপ �নয় গ্রামীণ �মলায়, যা গ্রামীণ অথ�নীিতর একটি গুরুত্বপূণ� অংশ হেয় ওেঠ।

ঐতিহ�গতভােব �বশােখর প্রথম িদেন ‘হাল �বশাখ’ পালেনর রীিত িছল। প্রিতটি জিমেত প্রতীকীভােব লাঙল
চালােনা হেতা। গৃহপািলত গরুেক �ান কিরেয় কপােল �স�দরু �দওয়া, কৃিষ উপকরণ পিরষ্কার করা এবং
িখচুিড় রান্না কের খাওয়ার মধ� িদেয় এই উৎসব উদযািপত হেতা। �ক্ষেতর মেধ� শেস�র মঙ্গল কামনায়
সাজােনা ফুল পঁুেত �দওয়ার রীিতও প্রচিলত িছল।
চৈত্রসং�ািন্তও কৃিষজীবেনর একটি গুরুত্বপূণ� আচার। এিদন �চৗদ্দ প্রকার শাক সংগ্রহ কের খাওয়ার প্রথা
প্রকৃিতর �বিচত্র� ও পিরেবেশর সুস্থতার একটি প্রতীক। এটি প্রকৃিতর সেঙ্গ মানুেষর সম্পেক� র একটি বাস্তব
মূল�ায়নও বেট।

প্রকৃ িত ও মানুেষর সম্পক�  প্রাৈগিতহািসক কাল �থেকই িবদ�মান। মানুষ একসময় িবশ্বাস করত, প্রকৃিতর
মেধ�ই জীবেনর সকল উপাদান িনিহত। তাই প্রকৃিতর প্রিত শ্র�া ও িনভ�রতার একটি সহম�ম�তামূলক সম্পক�
গেড় উেঠিছল।
কিন্তু আধুিনকতার প্রভােব কৃিষিভি�ক অেনক আচার-অনুষ্ঠান আজ িবলুি�র পেথ। যিদ আমরা �টকসই
কৃিষ ব�বস্থা গেড় তুলেত পাির, তেব কৃিষ, মানুষ ও প্রকৃিতর এই হািরেয় যাওয়া সম্পক�  পুনরু�ার করা
সম্ভব। �য কৃিষ ও প্রকৃিত আমােদর জীবন ধারেণর িভি�, তা রক্ষা করেত পারেলই আমােদর ঐিতহ� ও
উৎসব টিেক থাকেব।

বাঙািলর িচরন্তন উৎসবগুেলা আপন মিহমায় �বেঁচ থাকুক—এই প্রত�াশায় সবাইেক জানাই নববেষ�র
শুেভ�া।

পহেলা �বশাখ : আমােদর কৃিষ ও সং�ৃিত
অধ্যাপক আবু �নামান ফারুক আহে�দ
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আমি বাঙালি—
মাটির গন্ধে গড়া আমার প্রাণ,
ধানের শিষে দোলে আমার গান,
নদীর স্রোতে বয়ে চলে আমার ইতিহাস।

পহেলা বৈশাখ তাই—শুধু একটি দিন নয়,
এ যেন নতু ন সূর্যের আহ্বান,
পুরোনো সব দুঃখ ভু লে
আবার শুরু করার এক মহাকাব�।

আলপনায় আঁকা স্বপ্নগুলো,
লাল-সাদার রঙে মিশে যায় হৃদয়,
আনন্দ শোভাযাত্রার ঢাকের তালে
জেেগ ওেঠ হাজার বছেরর পিরচয়।

এই আমার ঐতিহ্য—
নকশিকাঁ থার গল্প,
বাউলের সুর,
পা�া-ইিলেশর সরলতায় ভরা এক উৎসব।

এই আমার সংস্কৃ তি—
ভাষার জন্য রক্ত দেওয়া,
ভালোবাসায় বোনা এক অদম্য আত্মা,
যা কখনো হারায় না, কখনো ম্লান হয় না। 

আমি বাঙািল—
তাই গর্বে বলি বারবার,
আমার বৈশাখ, আমার সংস্কৃ তি,
আমার অি�ে�র অহংকার।

আমার বৈশাখ, আমার পরিচয়
– নির্মল ভৌমিক ( চাষীবন্ধু ) 
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নানা উপকার এবং এগুলো থেকে
তোমরা আহার লাভ কর।”
 (সূরা নাহল: ৫)
আবার বলা হয়েছে, “তিনি জলরাশিকে
তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে
তোমরা তা থেকে তাজা মাছ আহার
করতে পারো।”
 (সূরা নাহল: ১৪)

মহান আল্লাহর অশেষ কু দরতের
মাধ্যমেই আমরা মাটি থেকে ফসল
উৎপাদন করি। পবিত্র কোরআনে বলা
হয়েছে,
 “মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক।
আমি তো অঝর ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ
করেছি, অতঃপর মাটিকে বিদীর্ণ করেছি
এবং তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য, আঙুর,
শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, ঘন
বাগান, ফল-ফলাদি ও ঘাস। এগুলো
তোমাদের ও তোমাদের পশুকু লের
জীবিকার জন্য।”
 (সূরা আবাসা: ২৪–৩২)

কোরআন মজিদে আরও বলা হয়েছে,
“বল, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী
ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের  
জন্য পানি বর্ষণ করেছেন? অতঃপর তা
দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি 

পৃিথবীর প্রথম মানব হজরত আদম
(আ.) �থেক শুরু কের আজ পৃিথবীেত
মানুেষর সংখ�া প্রায় ৮০০ �কাটির
�বিশ। প্রাণীর সংখ�াও অগিণত। এই
িবপুল পিরমাণ মানুষ ও প্রাণীর �বেঁচ
থাকার জন� প্রিতিদন খােদ�র প্রেয়াজন
হয়। আর এই খােদ�র পুেরা �জাগানই
আেস কৃিষ �থেক।

আজকের �লখায় আমরা ইসলােমর
দষৃ্টিেত কৃিষকােজর গুরুত্ব ও তাৎপয�
িনেয় আেলাচনা করব।

মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা যে বীজ
বপন কর, সে সম্পর্কে  চিন্তা করেছ কি?
তোমরা কি তাকে অঙ্কু রিত কর, না
আমিই অঙ্কু রিত করি? আমি ইচ্ছা
করলে তাকে খড়কু টায় পরিণত করতে
পারি।”
 (সূরা ওয়াি�য়াহ: ৬৩-৬৫)

একজন মুিমন িহেসেব আমরা িবশ্বাস
কির, আ�াহ তাআলাই আমােদর
িরিজকদাতা। উপেরাক্ত আয়াতটি �স
িবষয়টিেক স্পষ্টভােব প্রমাণ কের। পিবত্র
�কারআেন আরও বলা হেয়েছ, “িতিন
পশুকুল সৃষ্টি কেরেছন। এেত �তামােদর
জন� রেয়েছ শীত িনবারেণর উপকরণ,

করেিছ।”
(সূরা আন-নামল: ৬০)

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলাই
আমাদের রিজিক দান করেন এবং সেই
রিজিকের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে
কৃ ষিকে নির্ধারণ করেছেন। তাই
কৃ ষিকাজে মনোনিবেশের মাধ্যমে মানুষ
হালাল ও বরকতময় জীবিকা অর্জ ন
করতে পাের।

এবার দেখা যাক, বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ
পথপ্রদর্শক মহানবী হজরত মুহাম্মদ
(সা.) কৃিষকাজ সম্পেক�  কী বেলেছন।
রাসূল (সা.) বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে
জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি 

কৃ িষকাজ
ইসলােমর দষৃ্টিেত

শাহ পারেভজ
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এ থেকে প্রতীয়মান হয়, কৃ ষি কাজ বা গাছ লাগানো
জীবিকার একটা স্বাভাবিক মাধ্যম এবং কৃ ষিকাজ শুধু
জীিবকার মাধ�মই নয়, বরং এটি সওয়াব অজ� েনর
একটি উত্তম পথ।

কৃ ষিকাজের গুরুত্ব আমরা রাসূল (সা.)-এর আরও
কিছু  হাদিস থেকেও জানতে পারি। তিনি বলেন, “যে
ব্যক্তি কোনো পতিত জমি আবাদ করে, সে সেই
জমির মালিক হওয়ার অধিকার রাখে।”
 (সহিহ বুখাির)

আরও বলা হয়েছে, “যার জমি আছে, সে যেন নিজেই
তা চাষ করে। যদি নিজে চাষ করতে না পারে, তবে 

তা পতিত না রেখে অন্য ভাইকে দিয়ে দেয়।”
 (সহিহ মুসিলম)

এসব হািদস �থেক স্পষ্ট হয় �য, জিম পিতত রাখা উিচত নয়;
বরং তা সব�দা উৎপাদনমুখী রাখা উিচত।
রাসূল (সা.) পশুপালনকেও উৎসাহিত করেছেন। তিনি
বলেন, “তোমরা ভেড়া পালন করো, কারণ এরা সকাল
সন্ধ্যায় তোমাদের জন্য সু সংবাদ বয়ে আনবে।”

 এছাড়াও জানা যায়, সকল নবী-রাসূল পশুপালেনর সে�
সমৃ্পক্ত িছেলন। সুতরাং কৃিষেত ল�া �নই আেছ �গৗরব ও
পূন� অজ� েনর িবরাট সুেযাগ।

ইসলােম কৃষকেক ময�াদার �চােখ �দখা হেয়েছ। হজরত
আদম (আ.)-এর মাধ�েম কৃিষকােজর সূচনা হয় এবং
পরবত�েত বহু নবী-রাসূল এই �পশার সে� সমৃ্পক্ত িছেলন।
হজরত ইবরািহম (আ.)-এর সম্পেক� ও বলা হয় �য, িতিন
কৃিষকাজ করেতন। কৃিষেক আ�াহর নবীেদর অিধকাংশই
�পশা িহেসেব �বেছ িনেয়েছন। তাই, ইসলােম এর ময�াদা ও
গুরুত্ব অপিরসীম। কৃিষকােজ �কােনা হীনমন�তার সুেযাগ
�নই; বরং এেত রেয়েছ স�ান ও সওয়াব অজ� েনর িবরাট
স�াবনা।

তাই িনঃসে�েহ বলা যায়, কৃিষেতই রেয়েছ আিভজাত�,
ময�াদা ও কল�াণ।

“কৃ িষেত �নই �কােনা হীনমন�তা—বরং
আেছ আিভজাত�, স�ান ও
মানবকল�ােণর অেশষ স�াবনা।”

বলেন, “কোনো ব্যক্তি যদি গাছ রোপণ করে এবং তা
থেকে মানুষ, পাখি বা পশু আহার গ্রহণ করে, তবে তা
তার জন্য সদকা হিসেবে গণ্য হবে।”
 (সহিহ মুসিলম: ২৯০০)

আনাস ইবনে মালিক (রা.)  থেেক ব�ণ�ত, নবী (সা.)
বেলন, “�কােনা মুসিলম যিদ গাছ �রাপণ কের বা
ফসল উৎপাদন কের এবং তা �থেক মানুষ, পািখ বা
প্রাণী আহার গ্রহণ কের, তেব তা তার জন� সদকা
িহেসেব গণ� হেব।”
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কম সেচ, কম খরচে অধিক
ফলন—সঠিক ব্যবস্থাপনায়
আউশ ধান হতে পারে
কৃ ষেকর লাভজনক িবকল্প

আউশ ধান চাষ ব�ব�াপনা
আল মো�ািকম মাহদী �নামান

মাঠ পয�ােয় এখন �বােরা ধান কাটা প্রায় �শষ পয�ােয়। জিমর ধান

শতকরা ৮০ পাকেল জিমর ধান �কেট সংগ্রহ কের ভােলাভােব

মাড়াই-ঝাড়াই কের সংরক্ষণ করেত হেব। আউশ ধােনর বীজ

ইেতামেধ� �বানা হেয় যাওয়ার কথা। না হেয় থাকেল �দির না কের

একু্ষিণ বপন করেত হেব।

আউশ ধােনর আবাদ বৃষ্টি িনভ�র, ফেল এ ধান উৎপাদেনর �সচ খরচ

সাশ্রয় হয়। তাছাড়া উচ্চফলনশীল (উফশী) জােতর ধান চাষ করেল

অিধক ফলন পাওয়া যায়। আউশ ধােনর বীজ বপেনর উপযুক্ত

সময় ১৫-৩০ �চত্র। �বানা আউশ এবং �রাপা আউশ দইুভােব চাষ

করা হয়।

বিভিন্ন জাত:

 বোনা আউেশর জনিপ্রয় আধুিনক জাত ি�ধান ৪৩, ি�ধান ৬৫,

ি�ধান ৮৩ এবং িবনাধান-১৯। �রাপা আউেশর উফশী জাত িহেসেব

িবআর২৬, ি�ধান৪৮, ি�ধান ৫৫, ি�ধান৮২ ও ি�ধান৮৫ এবং �বানা

আউেশর উফশী জাত িহেসেব িবআর২০, িবআর২১, িবআর২৪,

ি�ধান ৪২, ি�ধান ৪৩, ি�ধান ৮৩ আবাদ করা যায়।

বীজতলায় চারা রোপন করার আগে ভালোভাবে তৈরি করে নিতে

হবে। বীজতলায় প্রতি বর্গমিটার বেডে ৮০-১০০ গ্রাম অঙ্কু রিত বীজ

সমানভাবে বুনে দিতে হবে। সাধারণত জমিতে ২০-২৫ দিনের চারা

রোপণ করা হয়। রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি থাকলেই

চলে। ১ হেক্টর জমিতে ৮-১০ কেজি বীজের চারা লাগে। সারিতে

চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি.

এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫-২০ সেমি। রোপনের আগে

ভালোভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। অধিক ফলন

পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জৈবসারসহ সুষম মাত্রায় রাসায়নিক সার

প্রয়োগ করতে হবে। 

ইউরিয়া সার তিন ধাপে (প্রথম ধাপে জমি শেষ চাষের সময়, দ্বিতীয়

ধাপে চারা রোপণের ১৫ দিন পর, তৃতীয় ধাপে কাচা থোড় আসার

৫-৭ দিন আগে) এবং অন্যান্য সার জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ

করতে হবে। টিএসপি সারের পরিবর্তে  ডিএপি সার ব্যবহার করা হলে 
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“২০–২৫ দিনের সুস্থ সবল চারা এবং
সঠিক দূরত্বে রোপণ করলে ফলন
উল্লেখেযাগ�ভােব বৃি� পায়।”

টিএসিপ সােরর সমপিরমাণ িডএিপ সার ব�বহার কের প্রিত �কিজ িডএিপ
সার ব�বহােরর জন� ৪০০ গ্রাম হাের ইউিরয়া কম ব�বহার করেত হেব।

পিরচয�া:
 আউেশর জিম আগাছা মুক্ত রাখেত হেব। ধােনর চারা �রাপেণর পর
জিমেত অন্তত ১০-১২ িদন িছপিছেপ পািন রাখেত হেব। স�ূরক �সচযুক্ত
ধােনর ফলন �হক্টের প্রায় ১ টন �বিশ হয়।

�পাকামাকড় ও �রাগবালাই দমেনর জন� িনয়িমত জিম পয�েবক্ষণ করেত
এবং সমি�ত বালাই ব�ব�াপনা অনুসরণ করেত হেব। সমি�ত বালাই
ব�ব�াপনার অংশ িহেসেব �রাপা আউেশর জিমেত ৮-১০ ফুট দেূর দেূর
�ধ�ার চারা �রাপণ করেত হেব অথবা কেয়কটি বাঁেশর কি�/গােছর ডাল
পুঁেত িদেত হেব। মাজরা এবং বাদািম ঘাসফিড়ং �পাকা দমেন প্রেয়াজেন
কীটনাশক সানটাপ বা একতারা বা ��নাম ব�বহার করা �যেত পাের।
ি�পস, সবুজ পাতা ফিড়ং ও গাি� �পাকা দমেনর জন� কােব�াসালফান
গ্রুেপর কীটনাশক মারশাল ব�বহার করা �যেত পাের। �াস্ট, �খালপড়া হেল
নাটিেভা, এিমস্টার টপ ব�বহার করা �যেত পাের।
 এসব �পাকামাকড় ও �রাগবালাই দমেন সমেয়াপেযাগী ব�ব�া গ্রহণ করেল
ধােনর ফলন বৃি� হেব এবং প্রেয়াজেন �ানীয় কৃিষ িবভােগ �যাগােযাগ
করেত হেব।

�লখক:
িশক্ষাথ�, �শেরবাংলা কৃিষ িবশ্বিবদ�ালয়।
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পচা �গাবর, কে�াস্ট বা ভা�ম� কে�াস্ট িমিশেয় িনেত হেব।
�জব পদাথ� মাটির গঠন উন্নত কের, পািন ধারণক্ষমতা বৃিদ্ধ কের
এবং মাটির জীবন্ততা বজায় রােখ।

বীজ বপেনর �ক্ষে�ও িকছু �কৗশল অনুসরণ করা প্রেয়াজন।
অিধক তাপমা�ায় অ�ুেরাদগম ব�াহত হেত পাের। এ সমস�া
এড়ােত বীজ বপেনর আেগ কেয়ক ঘ�া পািনেত িভিজেয় রাখা
�যেত পাের। এেত অ�ুেরাদগম দ্রুত হয়। পাশাপািশ বীজতলায়
অস্থায়ী ছায়া িদেল চারার বৃিদ্ধ �াভািবক থােক।

সেচ ব�বস্থাপনা এই �মৗসুেম অত�ন্ত গুরুত্বপূণ�। গরেম গাছ দ্রুত
পািন হারায়, তাই মাটির আদ্র� তা ধের রাখা জরুির। �ভার বা
িবেকেল িনয়িমত �সচ িদেল পািন অপচয় কম হয়। ি�প �সচ
পদ্ধিত ব�বহার করেল পািন সাশ্রয় হয় এবং গাছ প্রেয়াজন
অনুযায়ী পািন পায়।

মালিচং পদ্ধিত গ্রীষ্মকালীন চােষ অত�ন্ত কায�কর। খড়, শুকেনা
পাতা বা পিলিথন িদেয় মাটির উপিরভাগ �ঢেক িদেল সূেয�র তাপ
সরাসির মাটিেত পেড় না। এেত মাটির আদ্র� তা দীঘ�সময় ধের
বজায় থােক এবং আগাছার বৃিদ্ধ কেম যায়।

গরম মৌসুেম �পাকামাকেড়র আক্রমণও বৃিদ্ধ পায়। ফল
িছদ্রকারী �পাকা, সাদা মািছ, ি�পস ইত�ািদ দ্রুত িব�ার লাভ
কের। তাই সমি�ত বালাই ব�বস্থাপনা অনুসরণ করা জরুির।
�ফেরামন ফঁাদ, িস্টিক ��াপ, আেলাক ফঁাদ এবং িনমিভি�ক
�জব কীটনাশক ব�বহার কের পিরেবশবান্ধব উপােয় �পাকা দমন
করা সম্ভব। পুষ্টি ব�বস্থাপনায়ও ভারসাম� বজায় রাখা প্রেয়াজন।
নাইে�ােজন, ফসফরাস ও পটােশর পাশাপািশ

কৃ িষিবদ এম. এম. শাহ পরান

বাংলা বছেরর সূচনা �বশাখ �থেক �জ�েষ্ঠর প্রখর িদনগুেলা
সাধারণত খরতােপর �মৗসুম িহেসেব পিরিচত। তেব কৃিষর
দষৃ্টিেকাণ �থেক এই সময়টি শুধু চ�ােলেঞ্জর নয়; বরং সিঠক
পিরকল্পনা ও ব�বস্থাপনার মাধ�েম এটি হেত পাের সম্ভাবনাময়
উৎপাদেনর একটি গুরুত্বপূণ� সুেযাগ। গ্রীষ্মকালীন সবিজ চােষর
�ক্ষে� এই সময়টি িবেশষ তাৎপয�পূণ�, �যখােন প্রিতকূল
আবহাওয়ার মেধ�ও �টকসই কৃিষ ব�বস্থা গেড় �তালা সম্ভব।

এই সময়ে তাপমা�া প্রায়ই ৩৫–৪০ িডিগ্র �সলিসয়ােস �পৗেঁছ
যায়। তীব্র �রাদ, শুষ্ক বাতাস ও অিনয়িমত বৃষ্টিপাত গােছর
�াভািবক বৃিদ্ধেত বাধা সৃষ্টি কের। মাটির উপিরভাগ দ্রুত
শুিকেয় যাওয়ায় গাছ প্রেয়াজনীয় পািন ও পুষ্টি গ্রহেণ ব�াহত
হয়। পাশাপািশ �জ�ষ্ঠ মােস কালৈবশাখী ঝড় হঠাৎ ফসেলর
ক্ষিতর কারণ হেত পাের। তাই এই �মৗসুেম কৃিষর প্রধান চ�ােলঞ্জ
হেলা তাপমা�া ও মাটির আদ্র� তার ভারসাম� বজায় রাখা।

গ্রীষ্মকালীন সবিজ িনব�াচেন িবেশষ গুরুত্ব �দওয়া প্রেয়াজন।
উচ্চ তাপমা�া সহনশীল ও দ্রুতবধ�নশীল ফসল িনব�াচন করেল
ভােলা ফলন পাওয়া যায়। �ঢঁড়স, করলা, শসা, িঝঙা, িচিচ�া,
লাউ, িমষ্টিকুমড়া, কাকেরাল এবং িবিভন্ন শাকজাতীয় ফসল এই
সমেয় উপেযাগী। িবেশষ কের লতাজাতীয় সবিজগুেলা মাচা
পদ্ধিতেত চাষ করেল ফলন বাড়ার পাশাপািশ গাছ সুস্থ থােক।
এেত গাছ মাটির অিতিরক্ত তাপ �থেক রক্ষা পায় এবং বাতাস
চলাচল সহজ হয়।

চাষের শুরুতেই জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি
দ্রুত নিষ্কাশন হয় এমন উঁচু  জমি নির্বাচন করতে হবে। জমি
গভীরভাবে চাষ দিয়ে তাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার যেমন 

গ্রীষ্মকালীন সবজি চাষ: খরতাপ
পেিরেয় সম্ভাবনার কৃিষ
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 জিংক, বোরনসহ অণুপুষ্টি সরবরাহ করলে গাছ সুস্থ থাকে। তবে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার না
করে জৈব সারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্ত মান নগরায়ণের প্রেক্ষাপটে ছাদ বাগান গ্রীষ্মকালীন
সবজি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূ মিকা রাখতে পারে। সীমিত জায়গায় টব, ড্রাম বা জিও ব্যাগ ব্যবহার করে
সহজেই সবজি চাষ করা সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়মিত সেচ, ছায়া প্রদান ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত
করতে হেব।

বাজার ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও এই মৌসুমটি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় এ সময়ে সবজির সরবরাহ কম
থাকে, ফলে কৃ ষকরা ভালো দাম পান। পরিকল্পিত উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে।
সবশেষে বলা যায়, বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠের তীব্র গরম কৃ ষির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হলেও সঠিক ব্যবস্থাপনার
মাধ্যমে এটিকে সুযোগে রূপান্তর করা সম্ভব। টেকসই কৃ ষি প্রযুক্তি, জৈব পদ্ধতি এবং সময়োপযোগী
পরিচর্যার সমন্বয়ই গ্রীষ্মকালীন সবজি উৎপাদনে সাফল্য এনে দিতে পারে।
গ্রীেষ্মর খরতাপেক ভয় নয়, বরং সিঠক ব�বস্থাপনায় তা-ই �হাক উৎপাদেনর নতুন সম্ভাবনার �ার।
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কৃ ষি বাঁচলে
দেশ বাঁচবে,
মানষু বঁাচেব।

আজ আমি একটি গল্প বলেত চাই। এটি �কােনা রূপকথা নয়। এই
গেল্পর কািহনী আমােদর সবারই পিরিচত, তবুও �কন জািন আমরা ধীের
ধীের এ গল্প �থেক িনেজেক সিরেয় িনি�। আমরা ভুলেত বেসিছ
আমােদর �শকড়, আমােদর ইিতহাস। কেপ�ােরট পিরচেয়র চকচেক
আবরেণ আমরা �যন িনেজরাই িনেজেদর আড়াল কের �ফলিছ।

এই গল্পের �প্রক্ষাপট আমােদর চারপাশ, আর এর চিরত্র আমােদরই
বাবা-মা, দাদা-দাদী, পরদাদা-পরদািদরা। এটি িছল স্বিনভ�রতার গল্প,
িছল সমৃিদ্ধর গল্প, িছল একতার গল্প। �সই গেল্প আমােদরও থাকার কথা
িছল, িকন্তু আমরা �যন ধীের ধীের সের যাি�।

একসময় আমাদের গোলাভরা ধান ছিল, গোয়ালভরা গরু ছিল,
পুকু রভরা মাছ ছিল। আমাদের মাটি ছিল উর্বর, প্রকৃ তি ছিল সবুজ ও
প্রাণবন্ত। আমরা বিশুদ্ধ নিঃশ্বাস নিতে পারতাম। খাদ্য হয়তো সীমিত
ছিল, কিন্তু নিরাপদ ছিল। আমাদের মায়েরা দোয়া করতেন, “আমার
সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।” আমাদের পরিচয় ছিল “মাছেভাতে
বাঙালি।” 

আমরা কৃষক িছলাম। আমােদর গল্পটা মূলত কৃষেকর গল্প। অথচ আজ
�সই গেব�র পিরচয় িদেত আমরা সংেকাচ �বাধ কির। আমরা গব� কের
বিল ডা�ার, ইি�িনয়ার, কম�কত� া; িকন্তু বলেত ি�ধা কির, “আমার
বাবা একজন কৃষক।” সমেয়র পিরবত� েনর সে� সে� আমরা আমােদর
�সই পিরচয় �থেক দেূর সের এেসিছ। কৃষক পিরবােরর সন্তানরা এখন
�যন অেপক্ষা কের কেব তারা এই পিরচয় �থেক �বিরেয় আসেত
পারেব। িনেজেদর অতীত মুেছ �ফেল সন্তানেদর �শখাে� �য তােদর
িপতা একজন ডা�ার, ইি�িনয়ার, িশক্ষক, অ�াডেভােকট, ব�বসায়ী,
প্রবাসী, সরকাির কম�কত� া ইত�ািদ। অথচ একসময় সব �পশার
মানুেষরই মাটির সে� িনিবড় সম্পক�  িছল। �পশা যাই �হাক, সবারই
একটি নািড়র টান িছল �াম ও কৃিষর সে�।

পড়াশোনার পাশাপাশি কৃ ষিকাজে সহায়তা করা ছিল স্বাভাবিক বিষয়।
এতে সামাজিক মর্যাদা কমেনি, বরং বেড়েছে। গ্রামে লোকটি পেশায় যে
কাজই করেন না কেন, তার সম্পর্ক  মাঠের সঙ্গে জড়িত ছিল। স্কু লে বা
অফিসে যাওয়ার আগে গরুর খাবারের বন্দোবস্ত নিশ্চিত করেই যেতেন।
জীবিকার তাগিদে কেউ শহরে গেলেও কৃ ষিকে পুরোপুরি বাদ দিতেন
না। 

কিন্তু একসময় শুরু হয় শেকড় কাটা। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে একক
পরিবারে রূপ নেয়, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বাইরে পরিবারে 

সবার জন� চাষাবাদ
কৃ িষিবদ ফািহম আবুল কালাম
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আর কারো অস্তিত্ব নেই। জমিজমাও ভাগ হতে থাকে। বয়স্ক
কৃ ষকেরা একা হয়ে পড়েন, ধীরে ধীরে কৃ ষির হাল ছেড়ে
দেন। কারণ পরিবারের সাপোর্ট  আগের মতো থাকে না।
সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যার যার কাজে। 

শুরু হয়ে যায় কৃিষেক শুধু �লাকসােনর খাত িহেসেব �দখা।
�খারািকর জন� চাল-ডাল িকনেলই হয়, চাষাবাদ �কন করেত
হেব, এমন ধারণা �তির হয়। দেুধর জন� গাভী পালা হািত
পালার মেতা মেন হেত থােক। জিম বগ�া �দওয়া, বাজার
�থেক খাদ� �কনা, এসবই হেয় ওেঠ সহজ সমাধান। ফেল
আমােদর ঐিতেহ�র কৃিষ ধীের ধীের প্রািন্তক মানুেষর �পশায়
পিরণত হয়। “চাষাভুষার কাজ” বেল অবজ্ঞা করা শুরু হয়।
অন�িদেক জনসংখ�া বাড়েত থােক, খােদ�র চািহদা বােড়,
িকন্তু উৎপাদেনর ভারসাম� নড়বেড় হেয় ওেঠ।

আগে গ্রামে ঘরে ঘরে গরু ছিলো, গরুর দুধের পর্যাপ্ত যোগান
ছিলো। সেই তুলনায় ভোক্তার সংখ্যা কম ছিলো। দুধ
উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রি করতে হতো হাটে গিয়ে। এখন
সকলেই দুধ খেতে চায়। সামর্থ্য বেড়েছে। কিন্তু কয়েক গ্রাম
খুঁজলে পরে একটা দুধের গরু পাওয়া যায়। পুকু রে বড়
মাছটা ধরা পড়লে আগে সেটা কিনে খাওয়া মানুষের সংখ্যা
ছিল নগন্য। এখন সকলেই কমবেশি বড় মাছ কিনে খাওয়ার
মতো সামর্থ্যবান। অথচ গ্রামে পুকু রের সংখ্যা কমে গেছে।
অথবা ভাগাভাগির রেশারেশিতে বেশিরভাগ পুকু র হয়তো
অনাবাদিই থেকে যাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা যেমন বাড়ছে,
তেমনি মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই সময়ে
দেখা গেল পূর্বের কৃ ষি উৎপাদনের মূলকেন্দ্র গ্রাম ও গ্রামীণ
জনপদের কৃ ষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। 

এই প্রেক্ষাপটে, বা যুগের প্রয়োজনে আধুনিক কৃ ষির আগমন
ঘটে। লাঙ্গলের বদলে আসে কলের লাঙ্গল। গোবরের জৈব
সারের বদলে আসে রাসায়নিক সার। স্থানীয় জাতের
জায়গায় দখল নেয় হাইব্রিড জাত। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক
ঐতিহ্যবাহী জাত বিলুপ্ত হতে থাকে। কৃ ষকের বীজের
স্বনির্ভরতা চলে যায় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে। মাটির উর্বরতা
কমে, উপকারী পোকামাকড় হারিয়ে যায়। উৎপাদন
বাড়লেও খাদ্য অনিরাপদ হতে থাকে। মাছে ফরমালিন,
মুরগিতে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, পানিতে হেভি
মেটাল, দুধে ভেজাল, মাংসে স্টেরয়েড, শাকসবজিতে
কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, এসব আমাদের প্রতিদিনের
বাস্তবতা। 

অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মানবিকতা বিসর্জ ন দেওয়া হচ্ছে।
ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করেই আবার দ্রুত ফসল
বাজারজাত করা হচ্ছে। নদীতে কীটনাশক ছিটিয়ে মাছ ধরা
হচ্ছে। শুটকি উৎপাদনেও মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশকের
ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য শুধু অনিরাপদই হচ্ছে 

না, বরং পিরেবশ ও মাটির উব�রতাও মারাত্মকভােব ক্ষিতগ্রস্ত
হে�। এর সরাসির প্রভাব পড়েছ জনস্বােস্থ�। আমরা ক্রমশ
একটি অসুস্থ জািতেত পিরণত হি�, �যখােন খাদ�ই হেয়
উঠেছ �রােগর উৎস। িবিভন্ন গেবষণায় �দখা �গেছ �য,
অিনয়িন্ত্রত কীটনাশক ব�বহােরর ফেল �দেশর উে�খেযাগ�
পিরমাণ আবািদ জিমর উপিরভােগর উব�রতা ও অণুজীেবর
ভারসাম� ক্ষিতগ্রস্ত হে�। এটি একটি নীরব সংকট, যা
আমরা প্রায়ই উেপক্ষা কির।

কৃ ষি প্রধান বাংলাদেশে কৃ ষির গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি
করতে আমাদের খুব বেশি দূরে যেতে হয় না। মাত্র কয়েক
বছর আগেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ মহামারী
আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, খাদ্য
নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃ ষির বিকল্প নেই। মহামারীর সময়
বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলো পর্যন্ত খাদ্য
সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের
অবস্থান ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, আর এর পেছনে
সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দেশের কৃ ষি খাতের। এই
অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, যেকোনো বৈশ্বিক সংকটে
টিকে থাকার জন্য একটি শক্তিশালী কৃ ষি ব্যবস্থা অপরিহার্য।
শিল্প-কারখানা বন্ধ, কর্মসংস্থান সীমিত এবং শহরমুখী
মানুষের আয় কমে যাওয়ার সময় গ্রামের কৃ ষকরা মাঠে
কাজ চালিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ধান, গম, শাকসবজি,
ফলমূল উৎপাদন অব্যাহত ছিল বলেই দেশের খাদ্য সরবরাহ
ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই
বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে।
মহামারীর সময়ে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা বহু মানুষ
কৃ ষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবিকার নতু ন পথ খুঁজে পান। 

ফলে কৃিষ শুধু খাদ� �জাগানই �দয়িন, বরং িবকল্প
কম�সংস্থােনর �ক্ষত্র িহেসেবও গুরুত্বপূণ� ভূিমকা �রেখেছ। এই
সময় কৃিষিভি�ক কু্ষদ্র উেদ�াগ, �যমন সবিজ চাষ, �পাি�,
মৎস�চাষ ইত�ািদ মানুেষর জীিবকা টিিকেয় রাখেত সহায়তা
কেরেছ।

এরপরই বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই
যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউক্রেন ও রাশিয়া বিশ্বে গম, ভুট্টা ও সূর্যমুখী
তেলের অন্যতম বড় রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় যুদ্ধের
কারণে এসব পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং
আন্তর্জা তিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি
পায়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের মতো
আমদানিনির্ভর দেশে। বাংলাদেশে গম, ভোজ্যতেল ও
পশুখাদ্যের কাঁ চামালের একটি বড় অংশ আমদানির ওপর
নির্ভরশীল। ফলে এই যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে
যায়, যা দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। এই 
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যেখানে সকল শ্রেণী-পেশার, সকল বয়সের মানুষ কৃ ষির সঙ্গে যুক্ত হেব। একটি বীজ �রাপেণর সুেযাগ থাকেলও তা
হাতছাড়া করা উিচত নয়। কারণ কৃিষ বাঁচেল �দশ বাঁচেব, মানুষ বাঁচেব।

তাই আসুন, আমরা সবাই িমেল একটি শপথ গ্রহণ কির: সবার জন� চাষাবাদ।

পরিি�িত আমােদর আবারও মেন কিরেয় �দয়, কৃিষেত
স্বয়ংসমূ্পণ�তা অজ� ন এবং উৎপাদন বহুমুখীকরেণর �কােনা
িবকল্প �নই।

বর্ত মান �বি�ক �প্র�াপেট মধ�প্রােচ�র উে�জনা, িবেশষ
কের সম্ভাব� ইরান - যুক্তরাষ্ট্র উে�জনা, �ালািন বাজারেক
অি�িতশীল কের তুলেছ। �তেলর দাম বৃি� �পেল কৃিষ
উৎপাদেনর খরচও �বেড় যায়, কারণ �সচ, পিরবহন ও সার
উৎপাদেনর সে� �ালািন সরাসির সম্প�ক�ত। ফেল কৃিষ
খাত নতুন কের চােপর মুেখ পেড়।

বর্ত মান ও ভিবষ�ৎ বাস্তবতা আমােদর একটি স্পষ্ট বাত� া
�দয়, কৃিষ শুধু একটি খাত নয়, এটি জাতীয় িনরাপ�ার মূল
স্তম্ভ। এই বাস্তবতায় আমােদর নতুন কের ভাবেত হেব। প্রিতটি
মানুষেক কৃিষর সে� যুক্ত হেত হেব। িকন্তু প্রশ্ন হেলা,
কীভােব?

যার বসতবািড়েত একটুকেরা পিতত জিম আেছ, �সটিেক
সারাবছেরর কৃিষ উৎপাদেনর আওতায় আনা �যেত পাের।
কািলকাপুর মেডল অনুসরণ কের বছরব�াপী শাকসবিজ
উৎপাদেনর মাধ�েম একটি পিরবার িনেজর িনরাপদ খাদ� ও
পুষ্টি িনিশ্চত করেত পাের। যােদর বািড়েত জিম �নই, িকন্তু
ছাদ আেছ, তারা ছাদ কৃিষর মাধ�েম সারা বছর সবিজ
উৎপাদেনর সুেযাগ কােজ লাগােত পােরন। যােদর পুকুর
রেয়েছ, তারা মৎস� চােষর পাশাপািশ পােড় সবিজ চাষ কের
উৎপাদন বাড়ােত পােরন। যােদর এেকবােরই জায়গা �নই,
তারাও বস্তায় মাটি ও �জবসার ব�বহার কের অল্প পিরসের
সবিজ চাষ শুরু করেত পােরন। পিরবােরর সামথ�� অনুযায়ী
গরু, ছাগল, হঁাস, মুরিগ বা �কােয়ল পালন করা �যেত পাের।
শহেরর বাসায় �ছাট একটি বারা�া থাকেলও খঁাচায় মুরিগ
বা �কােয়ল পালন কের পিরবােরর িডেমর চািহদার একটি
অংশ পূরণ সম্ভব। �ছাট �ছাট উেদ�াগই একসময় বড়
পিরবত� েনর িভি� গেড় �তােল।

আমরা এমন এক িবে�র িদেক এেগাি�, �যখােন অথ�
থাকেত পাের, িকন্তু খােদ�র িনশ্চয়তা নাও থাকেত পাের।
�সই সময় সবেচেয় এিগেয় থাকেব তারা, যারা িনেজর খাদ�
িনেজরা উৎপাদন করেত পারেব।

কৃ ষি আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শক্তি, আমাদের ভবিষ্যৎ।
এই খাতকে নতু ন করে মূল্যায়ন করতে হবে, সম্মান দিতে
হবে। সময় এসেছে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তোলার। 

লেখকঃ 
প্রধান িনব�াহী, �সভ দ� ফাম�ার বাংলােদশ
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অনু িচছাম

নিরাপদ খাদ� িনি�ত করেত িতনটি প্রধান ঝুঁিক িবেবচ�—
ক. জীবাণুজিনত (biological hazards)
স্যালেমােনলা, ই. �কালাই, িলে�িরয়া প্রভৃিত খাদ�বািহত �রােগর প্রধান কারণ। অপয�াপ্ত তাপমা�ায় সংরক্ষণ,
অস্বাস্থ�কর প্রিক্রয়াজাতকরণ এবং ক্রস-ক�ািমেনশন এর বড় কারণ।

খ. রাসায়িনক (chemical hazards)
খােদ� কীটনাশেকর অবিশ�াংশ, ভারী ধাতু (lead, arsenic, cadmium, chromium) ইত�ািদ রাসায়িনক
ঝুঁিক সৃষ্টি কের। এগুেলা দীঘ�েময়ােদ শরীেরর গুরুতর ক্ষিত করেত পাের। এর সমাধান হেলা সিঠক কৃিষ অনুশীলন,
িনয়িমত ল�াব পরীক্ষা, বাজার তদারিক এবং কেঠারভােব খাদ� িনরাপ�া আইন বাস্তবায়ন।

নিরাপদ খাদ�: �া�� সুর�ার �মৗিলক
শত�
নিরাপদ খাদ� বলেত এমন খাদ�েক
�বাঝায় যা জীবাণু, রাসায়িনক ও �ভৗত
দষূণমুক্ত এবং মানবেদেহর জন�
ক্ষিতকর নয়। বাংলােদেশর �প্রক্ষাপেট
এটি অত�ন্ত গুরুত্বপূণ�, কারণ এখােন
খােদ� �ভজাল, কীটনাশেকর
অবিশ�াংশ এবং অস্বাস্থ�কর
প্রিক্রয়াজাতকরেণর ঘটনা প্রায়ই �দখা
যায়।

উদাহরণস্বরূপ, বাজাের ফরমািলনযুক্ত
মাছ বা অিতিরক্ত কীটনাশকযুক্ত সবিজ
পাওয়া �গেল তা দীঘ�েময়ােদ িকডিন
ক্ষিত বা ক�া�ােরর ঝুঁিক বৃিদ্ধ করেত
পাের।

গ. ভৌত (physical hazards)
খােদ� কাচ, ধাতু, �াি�ক, পাথর, মাটি,
চুল, নখ বা �পাকামাকেড়র অংশ
অিন�াকৃতভােব িমেশ �গেল তা �ভৗত
ঝুঁিক �তির কের। তাই “খামার �থেক
খাবার �টিবল” পয�ন্ত প্রিতটি ধােপ মান
িনয়ন্ত্রণ অপিরহায�।

কৃ িষপেণ�র গুণাগুণ: উৎপাদন �থেক
পুষ্টির যা�া
কৃ িষপেণ�র গুণাগুণ বলেত খােদ�র
পুষ্টিমান, সেতজতা ও িনরাপ�ার
সামিগ্রক মানেক �বাঝায়, যা উৎপাদন,
সংগ্রহ ও সংরক্ষেণর প্রিতটি ধােপ
িনধ�ািরত হয়।

পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃ ষিপণ্যের গুণাগুণ:
একটি সমন্বিত বাস্তবিভি�ক দষৃ্টিভি�

খাদ� আজ শুধু ক্ষুধা িনবারেণর িবষয় নয়; এটি জনস্বাস্থ�, অথ�নীিত ও �টকসই উন্নয়েনর �কন্দ্রিব�।ু আমরা
প্রিতিদন �য খাদ� গ্রহণ কির, তার মান, িনরাপ�া ও পুষ্টিগুণ সরাসির আমােদর শারীিরক ও মানিসক সুস্থতার
উপর প্রভাব �ফেল। তাই বাংলােদেশর মেতা কৃিষিনভ�র �দেশ পুষ্টি, খাদ� িনরাপ�া এবং কৃিষপেণ�র গুণাগুণ
এেক অপেরর সে� অ�াি�ভােব জিড়ত, �কননা “পুষ্টি, িনরাপদ খাদ� ও কৃিষপেণ�র গুণাগুণ” এই িতনটি
িবষয়েক আলাদা কের �দখা যায় না; বরং এগুেলা একটি একক খাদ�ব�বস্থার (food system) অিবে�দ�
িতনটি স্তম্ভ।

পুষ্টি: �কবল ক�ালির নয়, কায�কর জীবনশি�
পুষ্টি হেলা এমন একটি �জিবক প্রিক্রয়া যার মাধ�েম খাদ� শরীরেক শিক্ত �জাগায়, বৃিদ্ধ ও �রাগ প্রিতেরােধ
সহায়তা কের। িকন্তু বাংলােদেশর বাস্তবতায় পুষ্টির সমস�া অেনক সময় ক�ালিরর ঘাটিত নয়, বরং “লুকািয়ত
অপুষ্টি”—�যখােন মানুষ পয�াপ্ত খাবার �খেলও প্রেয়াজনীয় িভটািমন ও খিনজ পায় না। �যমন, িনয়িমত ভাত ও
আলু �খেয়ও একজন ব�িক্ত আয়রন বা িভটািমন এ-এর ঘাটিতেত ভুগেত পােরন, যা িশশুেদর বৃিদ্ধ ব�াহত কের
এবং �রাগপ্রবণতা বাড়ায়।

পুষ্টির অভােব িশশুেদর খব�কায় ও সূ্থলতা উভয় ধরেনর সমস�া �দখা যায়, তাছাড়া গভ�বতী মােয়েদর
অপুষ্টিজিনত নানা জটিলতা �দখা িদেত পাের। এর প্রধান কারণ হেলা অিধকাংশ মানুেষর খাদ�তািলকায় শক� রার
আিধক� (ভাতিনভ�র খাদ�াভ�াস), প্রািণজ �প্রাটিন ও মাইেক্রািনউট্রিেয়ে�র ঘাটিত এবং অিতিরক্ত প্রিক্রয়াজাত
(processed) খােদ�র প্রিত �ঝঁাক।
তাই পুষ্টি অত�ন্ত গুরুত্বপূণ�, কারণ এটি সরাসির জনস্বাস্থ� ও কম�ক্ষমতার সােথ সম্প�ক�ত। এর সমাধান হেলা
খােদ� �বিচ�� আনা; শাকসবিজ, ডাল, মাছ, িডম ও ফলমূল িনয়িমত গ্রহণ করা, পাশাপািশ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ� ও
পুষ্টি িশক্ষা কায�ক্রম �জারদার করা।

১৮



এর গুণাগুণ নির্ভর করে মাটি, পানি, আবহাওয়া, প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার উপর এবং এটি
তিনটি স্তের িনধ�ািরত—
ক. প্রাক-উৎপাদন (pre-harvest factors)

মাটির উব�রতা 
পািনর গুণগত মান 
বীেজর গুণগত মান 
সুষম সার প্রয়োগ 

উদাহরণস্বরূপ, িজঙ্কসমৃদ্ধ মাটিেত উৎপািদত ধান মানুেষর িজঙ্ক ঘাটিত কমােত সহায়ক।

খ. উৎপাদন ও সংগ্রহ (harvesting stage)
সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ না করলে পুষ্টিগুণ কমে যায় 
অপরিপক্ব বা অতিপক্ব ফসল গুণগত মান হারায় 

গ. পর-উৎপাদন (post-harvest management)
সংরক্ষণ তাপমা�া 
আর্দ্র তা িনয়ন্ত্রণ 
পরিবহন ব্যবস্থাপনা 

বাংলাদেশে post-harvest loss এখনো একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, যা অর্থনৈতিক ক্ষতির
পাশাপািশ পুষ্টিগত িনরাপ�ার জন�ও হুমিক।

গুণমান বনাম উৎপাদন: একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব
অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে অনেক সময় কৃ ষিপণ্যের গুণাগুণ ও নিরাপত্তা উপেক্ষিত হয়।
অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক ব্যবহারে স্বল্পমেয়াদে ফলন বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে মাটির স্বাস্থ্য নষ্ট
হয় এবং খাদ� ঝুঁিকপূণ� হেয় ওেঠ।

তাই উৎপাদন ও গুণমানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য Good
Agricultural Practices (GAP) এবং Integrated Pest Management (IPM)
অনুসরণ করা প্রেয়াজন।

ভো�া সেচতনতা: �শষ িকন্তু সবেচেয় গুরুত্বপূণ� ধাপ
ভোক্তার সচেতনতার অভাবে নিরাপদ খাদ্যও ঝুঁ কিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কাঁ চা ও রান্না করা
খাবারের জন্য আলাদা সরঞ্জাম ব্যবহার না করা, বা রান্না করা খাবার দীর্ঘসময় বাইরে রেখে
দেওয়া খাদ�বািহত �রােগর ঝুঁিক বাড়ায়।
তাই খাদ্য ভালোভাবে ধোয়া, কাঁ চা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা এবং সঠিক তাপমাত্রায়
সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূণ� অভ�াস।

সমন্বিত পথেরখা
পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃ ষিপণ্যের গুণাগুণ উন্নয়নের জন্য একটি সমন্বিত উদ্যোগ অপরিহার্য।
এজন্য ল্যাবরেটরি সক্ষমতা বৃদ্ধি, খামার থেকে বাজার পর্যন্ত ট্রেসেবিলিটি ব্যবস্থা চালু,
কৃ ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং খাদ্য নিরাপত্তা নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন অত্যন্ত
গুরুত্বপূণ�।

পুষ্টি, নিরাপদ খাদ্য ও কৃ ষিপণ্যের গুণাগুণ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তাই শুধু
“কি খাচ্ছি” নয়, বরং “কোথা থেকে আসছে, কিভাবে উৎপাদিত হচ্ছে এবং কতটা নিরাপদ”-
এই সচেতনতা তৈরি করতে পারলেই একটি টেকসই, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা গড়ে
তোলা সম্ভব।

লেখকঃ 
উপসহকারী কৃ ষি কর্মকর্তা  (সংযুক্ত), উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরি, কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউস,
শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪

“লুকায়িত অপুষ্টি এমন এক বাস্তবতা, যেখানে পর্যাপ্ত খাবার
থেেকও মানুষ প্রেয়াজনীয় পুষ্টি �থেক বি�ত হয়।”
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নগর কৃ িষ

লেখকঃ 
সালাহ্ উদ্দিন, ফাউন্ডার, প্লান্টস কেয়ার (Plants Care)

গ্রীষ্মকােল ছাদ কৃিষ: শহুের জীবেন �াট�  কৃিষর নতুন িদগন্ত

সালাহ্ উি�ন

বাংলােদেশ �বশাখ ও �জ�ষ্ঠ মাস মােনই তীব্র গরম, অিনয়িমত বৃষ্টি এবং
খরার আশ�া। এই সময়টিেত কৃিষ ব�ব�াপনা �যমন চ�ােলিঞ্জং হেয় ওেঠ,
�তমিন শহুের কৃিষেতও প্রেয়াজন হয় িবেশষ পিরকল্পনা ও যত্ন। ক্রমবধ�মান
জনসংখ�া, কৃিষজিম �াস এবং িনরাপদ খােদ�র চািহদা বৃিদ্ধর �প্রক্ষাপেট ছাদ
কৃিষ এখন শহেরর মানুেষর জন� একটি কায�কর ও সমেয়াপেযাগী সমাধান
িহেসেব উেঠ এেসেছ।

বৈশাখ–�জ�ে� ছাদ কৃিষর প্রধান চ�ােলঞ্জ
এই সময়ে সবেচেয় বড় চ�ােলঞ্জ হেলা অিতিরক্ত তাপমা�া, দ্রুত মাটির
আ�� তা �াস এবং গােছর ওপর সরাসির সূয�ােলােকর চাপ। এর ফেল পাতা
ঝলেস যাওয়া, ফুল ও ফল ঝের পড়া এবং গাছ দবু�ল হেয় পড়ার ঝুঁিক �তির
হয়। তাই ছাদ কৃিষেত এ সময় িবেশষ ব�ব�াপনা অপিরহায�।

গ্রীষ্মকালীন ছাদ কৃিষ ব�ব�াপনা

পািন ব�ব�াপনা
গ্রীষ্মকােল গাছ দ্রুত পািনশূন� হেয় পেড়। তাই প্রিতিদন সকাল বা িবেকেল
িনয়িমত �সচ �দওয়া প্রেয়াজন। দপুুেরর তীব্র �রােদ পািন �দওয়া এিড়েয় চলা
উিচত। ি�প �সচ ব�ব�া থাকেল তা সবেচেয় কায�কর ও পািন সাশ্রয়ী পদ্ধিত
িহেসেব ব�বহার করা যায়।

ছায়া ও তাপ িনয়ন্ত্রণ
অতিিরক্ত �রাদ �থেক গাছেক রক্ষা করেত �শড �নট বা অ�ায়ী ছাউিন
ব�বহার করা �যেত পাের। িবেশষ কের নতুন চারা গাছ সরাসির �রােদ রাখা
উিচত নয়।

মালিচং প্রযুিক্ত
মাটির আ�� তা ধের রাখেত শুকেনা পাতা, খড়, �কােকািপট বা �জব পদাথ�
িদেয় মালিচং করা অত�ন্ত কায�কর। এেত মাটি দীঘ� সময় ঠা�া ও আ��  থােক
এবং পািনর ব�বহার কেম যায়।

জৈব সার ব�ব�াপনা
প্রতি ১০ �থেক ১৫ িদন পর পর তরল �জব সার ব�বহার করেল গােছর �রাগ
প্রিতেরাধ ক্ষমতা বােড় এবং বৃিদ্ধ ভােলা হয়। তেব অিতিরক্ত সার প্রেয়াগ
এিড়েয় চলা উিচত।

উপযোগী �ীষ্মকালীন ফসল
বৈশাখ–�জ�েষ্ঠ ছাদ কৃিষর জন� �ঢঁড়স, পুঁইশাক, লালশাক, ডঁাটা শাক,
করলা, িচিচ�া, িঝঙা, �বগুন, মিরচসহ িবিভন্ন লতােনা সবিজ উপেযাগী।
পাশাপািশ টেব �পঁেপ, �লবু ও কলমজাত আেমর গাছও সফলভােব চাষ করা
সম্ভব।

বর্ষার পূব� প্রস্তুিত ও পিরচয�া
গ্রীেষ্মর �শষ িদেক বষ�া শুরু হেল অিতিরক্ত বৃষ্টি ও পািন জেম থাকা ছাদ কৃিষর জন� বড়
ঝুঁিক �তির কের। তাই আেগ �থেকই প্রস্তুিত �নওয়া জরুির।

পািন িন�াশন ব�ব�া
টব বা �বেড পয�াপ্ত ��েনজ িনি�ত করেত হেব। পািন �যন �কােনা অব�ােতই জেম না
থােক তা িনয়িমত পয�েবক্ষণ করা প্রেয়াজন।

অতিিরক্ত বৃষ্টি �থেক সুর�া
ভারী বৃষ্টির সময় �শড বা কভার ব�বহার কের গাছ রক্ষা করা �যেত পাের। �ছাট ও
সংেবদনশীল গাছগুেলােক িনরাপদ �ােন সিরেয় রাখা উত্তম।

রোগবালাই িনয়ন্ত্রণ
বর্ষাকােল ছ�াকজিনত �রােগর ঝুঁিক �বেড় যায়। এ �ক্ষে� পিরচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং
প্রেয়াজন অনুযায়ী �জব বালাইনাশক বা িনম-িভিত্তক সমাধান ব�বহার করা �যেত পাের।

আগাছা িনয়ন্ত্রণ
আর্দ্র  পিরেবেশ আগাছা দ্রুত বৃিদ্ধ পায়। িনয়িমত আগাছা পির�ার কের গােছর পুষ্টি
িনি�ত করা জরুির।

শহুরে কৃিষর বাস্তব স�াবনা
স্মাট�  ফা�ম�ং পদ্ধিত ছাদ কৃিষেক আরও আধুিনক কের তুলেছ। মাটির আ�� তা অনুযায়ী
স্বয়ংিক্রয় �সচ ব�ব�া, �রাগ শনােক্ত �মাবাইল অ�াপ, আবহাওয়া পূব�াভাসিভিত্তক পিরচয�া
—এসব প্রযুিক্ত ব�বহার কের কৃিষ এখন অেনকটাই িব�ানিভিত্তক হেয় উেঠেছ। এেত
উৎপাদন ঝুঁিক কেম এবং ফলন বােড়।

ছাদ কৃিষর আেরকটি গুরুত্বপূণ� িদক হেলা িনরাপদ খাদ� উৎপাদন। িনজস্ব ছােদ
উৎপািদত সবিজ ও ফল রাসায়িনকমুক্ত হওয়ায় তা পিরবােরর জন� স্বা��কর। একই
সে� এটি শহেরর তাপমা�া কমােত, বায়ুদষূণ �াস করেত এবং পিরেবেশর ভারসাম�
রক্ষায় ভূিমকা রােখ।

ছাদ কৃিষ এখন আর শুধু শেখর িবষয় নয়, বরং এটি শহেরর খাদ� িনরাপত্তা ও পিরেবশ
সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূণ� উপাদান। একটি সুপিরকিল্পত ছাদ বাগান পিরবারেক িনরাপদ
সবিজ সরবরােহর পাশাপািশ শহেরর তাপমা�া িনয়ন্ত্রণ, বায়ুদষূণ �াস এবং মানিসক
প্রশািন্ত প্রদান করেত পাের।

সঠিক পিরকল্পনা, প্রযুিক্তর ব�বহার এবং �মৗসুমিভিত্তক পিরচয�া িনি�ত করা �গেল
�বশাখ–�জ�েষ্ঠর কিঠন আবহাওয়াও ছাদ কৃিষর জন� বাধা হেয় দঁাড়ায় না। বরং এটি
শহুের সবুজায়েনর নতুন সম্ভাবনা �তির কের।

ছাদ কৃিষর সফলতার মূল চািবকািঠ হেলা সেচতনতা, িনয়িমত পিরচয�া এবং
পিরেবশবান্ধব ব�ব�াপনা। এই িতনটি িবষয় িনি�ত করা �গেল শহেরর প্রিতটি ছাদই হেয়
উঠেত পাের একটি িনরাপদ, �টকসই ও উৎপাদনশীল খাদ� উৎস।
পরিকিল্পতভােব ছাদ কৃিষ সম্প্রসারণ করা �গেল শহেরর খাদ� িনরাপত্তায় গুরুত্বপূণ�
অবদান রাখা সম্ভব। প্রিতটি ভবেনর ছাদ যিদ সিঠকভােব ব�বহার করা যায়, তাহেল নগর
এলাকায় একটি �ছাট িকন্তু কায�কর কৃিষ িবপ্লব ঘটােনা সম্ভব।
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জৈিবক ও পিরেবশসম্মত ভােব �ীষ্মকালীন িবিভন্ন ফসেলর ইদঁরু ব�ব�াপনা
অধ্যাপক ড. �মা. শামীম �হােসন �নামান

মাঠ ফসল ও গুদামজাত শেস� ইদঁেুরর উপদ্রব প্রিতিনয়ত �দখা যায়। িবে�র অিনষ্টকারী প্রাণীেদর মেধ� ইদঁেুরর
অব�ান সব�ােগ্র। বাংলােদেশ ২২ টিরও অিধক ক্ষিতকারক ইদঁরু জাতীয় প্রজািত শনাক্ত করা হেয়েছ। এরা প্রধানত
ধান, গম, ভু�া, আখ, বাদাম, নািরেকল এবং িবিভন্ন সবিজ ফসল �যমন আলু, িমষ্টি আলু ইত�ািদেত আক্রমণ কের
ব�াপক ক্ষিতসাধন কের। ইদঁরু এমন এক ক্ষিতকর প্রাণী, যা ফসল বপন �থেক শুরু কের কাটা ও সংরক্ষণ পয�ন্ত
প্রিতটি ধােপ ক্ষিত কের। ইদঁরু �য পিরমাণ খায়, তার ি�গুণ নষ্ট কের—এই কারেণই এেক অিনষ্টকর প্রাণী বলা হয়।
বাংলােদেশ ইদঁেুরর আক্রমেণ বছের আমন ধােনর ৫–৭%, গেমর ৪–১২%, আলুর ৫–৭%, আনারেসর ৫–৯% এবং
গেড় মাঠ ফসেলর ৫–৭% ক্ষিত হেয় থােক।

বিিভন্ন ফসেলর �ক্ষে� ইদঁরু দমন ব�ব�ার সময় িভন্ন িভন্ন। �যমন—ধােনর �ক্ষে� বীজতলা �থেক �থাড় আসার আগ
পয�ন্ত, গেম �থাড় হওয়ার আেগ, আেখ চারা �রাপেণর আেগ, নািরেকেল ফল ধরার আেগ �থেক সংগ্রহ পয�ন্ত এবং
সবিজ, বাদাম ও আলুেত চারা �রাপণ �থেক ফল ধরা পয�ন্ত দমন ব�ব�া গ্রহণ করেত হেব।
ইঁ দরু দমেন যাি�ক, �জিবক এবং রাসায়িনক—সবধরেনর পদ্ধিত রেয়েছ। তেব রাসায়িনক পদ্ধিতর নানা ক্ষিতকর িদক
আেছ, �যমন—উপকারী প্রাণীর ক্ষিত ও পিরেবশ দষূণ। তাই �জিবক ও পিরেবশ সম্মত পদ্ধিতর ব�বহার উৎসািহত
করা প্রেয়াজন।

১. জৈিবক পদ্ধিত
শিকারী প্রাণীর ব্যবহার:
পরিেবশ বান্ধব দমেনর জন� প্রাকৃিতক িশকারী প্রাণীর ভূিমকা অত�ন্ত গুরুত্বপূণ�। িদবাচর পািখ �যমন ঈগল,
িতলাবাজ, িচল এবং িনশাচর পািখ �যমন ল�ী �পঁচা, �াউন হক-আওল; স্তন�পায়ী প্রাণী �যমন বনিবড়াল,
�মেছািবড়াল, িশয়াল, �বিজ; সরীসৃপ �যমন সাপ ও গুইসাপ—এরা প্রিতিদন উে�খেযাগ� পিরমাণ ইদঁরু িশকার কের।
একটি ল�ী �পঁচা প্রিত রােত গেড় ১–৬ টি ইদঁরু ধের। িকন্তু অবাধ িশকার ও পিরেবশ িবপয�েয়র কারেণ এসব
উপকারী প্রাণীর সংখ�া কেম যাে�। তাই এেদর সংরক্ষণ জরুির। �ক্ষেতর মেধ� পািখ বসার ডাল পুঁেত িদেল িশকার
সহজ হয়।
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পরজীবী প্রাণীর ব�বহার:
বিিভন্ন অণুজীব ও পরজীবী ইদঁরু দমেন কায�কর হেত
পাের। তেব মানুষ ও গবািদ পশুর �া�� ঝঁুিকর
কারেণ এেদর ব�বহার সতক� তার সে� করেত হেব।

২. যািন্ত্রক পদ্ধিত
ফাঁ দ ব�বহার:
বাঁশ, কাঠ, টিন বা �লাহার �তির ফঁাদ ব�বহার কের
কায�কর ভােব ইদঁরু দমন করা যায়। ইদঁেুরর
চলাচেলর পেথ ফঁাদ বসােত হেব এবং িনয়িমত
পির�ার রাখেত হেব।
আঠাযুক্ত �বাড� :
আঠা লাগােনা �বােড�  খাবােরর �টাপ িদেয় ইদঁরু ধরার
ব�ব�া করা যায়।
আল্ট্রাসিনক বা ইেলকট্রিক যন্ত্র:
আল্ট্রাসিনক শব্দ িনগ�তকারী যন্ত্র ইদঁরু দেূর রাখেত
সাহায� কের, আর ইেলকট্রিক ��াপ ইদঁরু িনধেন
কায�কর।

৩. চাষাবাদ পদ্ধিত
গভীর চাষ, আইল �ছাটরাখা, আগাছা পির�ার এবং
ইদঁেুরর গত�  �ংস করেল ইদঁেুরর বসবাস কেম যায়।

৪. পরি�ার-পিরচ্ছন্নতা
বািড়, গুদাম, �ক্ষেতর চারপাশ পির�ার রাখা,
�ঝাপঝাড় অপসারণ এবং খাদ� সিঠকভােব সংরক্ষণ
করেল ইদঁেুরর আক্রমণ কেম।

৫. শস্যাবত� ন
একই ফসল বারবার চাষ করেল ইদঁেুরর িব�ার
বােড়। শস� পিরবত� ন করেল তােদর জীবনচক্র ব�াহত
হয়।
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৬. ফাঁ দ ফসল পদ্ধিত
মূল ফসেলর সে� আকষ�ণীয় ফঁাদ ফসল লািগেয়
ইঁ দরুেক আকৃষ্ট কের ফঁােদ ধরা যায়।

৭. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
পলিিথন, টিন বা তােরর জািল ব�বহার কের জিম বা
গুদাম িঘের ইদঁরু প্রেবশ বন্ধ করা যায়। ফল গােছ
টিেনর �বষ্টনী িদেল গােছ ওঠা �রাধ করা যায়।

৮. পািন ও �ধাঁয়াব�বহার
ইঁ দেুরর গেত�  পািন বা �ধাঁয়া প্রেয়াগ কের ইদঁরু �বর
কের �ংস করা যায়।

৯. পলিিথেনর ঝা�া ও িরবন
বাতােস শব্দ সৃষ্টি কের ইদঁরুেক দেূর রােখ।

১০. কাকতা�ুয়া
দেশীয় এই পদ্ধিত এখেনা কায�কর এবং
সাং�ৃিতকভােবও গুরুত্বপূণ�।

ইঁ দরু দমন একটি সমি�ত ব�ব�াপনা প্রিক্রয়া। শুধুমাত্র
একটি পদ্ধিতর ওপর িনভ�র না কের �জিবক, যািন্ত্রক
ও পিরেবশসম্মত পদ্ধিতর সমি�ত প্রেয়ােগর মাধ�েম
�টকসই ও িনরাপদ কৃিষ ব�ব�া গেড় �তালা সম্ভব।

লেখকঃ বিশ্বিবদ�ালয় িশক্ষক ও গেবষক।
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নিরাপদ ও টেকসই কৃ ষির পথে প্রজন্মের অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব চর্চা ই
ভবিষ�েতর মূল চািবকািঠ

বর্ত মান সময়ে কৃ ষি আর শুধু ক্ষুধা নিবারণের ক্ষেত্র নয়; এটি এখন

পিরেবশ, স্বা�� ও অথ�নীিতর সে� গভীরভােব জিড়ত একটি গুরুত্বপূণ�

খাত। আমরা �যভােব অযথা রাসায়িনক সার ও কীটনাশক ব�বহার করিছ,

তােত মাটির উব�রতা কেম যাে�, পািন দিূষত হে� এবং ধীের ধীের

প্রকৃিতর ভারসাম� নষ্ট হেয় পড়েছ। এক কথায়, আমরা িনেজরাই িনেজেদর

ক্ষিত �ডেক আনিছ। তাই এখন সময় �থেম িচ�া করার, বাস্তবতা �বাঝার

এবং পিরেবশ রক্ষার পাশাপািশ িনরাপদ ফসল উৎপাদেনর িদেক এিগেয়

যাওয়ার।

কিন্তু শুধু এিগেয় �যেত চাইেলই তা সম্ভব নয়। এর জন� প্রেয়াজন সুস্পষ্ট

পিরকল্পনা ও কায�কর কম�পদ্ধিত, অথ�াৎ একটি িন�দ�ষ্ট অ�াকশন ��ান।

প্রথমত, এই খাতে শিক্ষিত যুবসমাজ ও তরুণদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

এখনো অনেকেই মনে করেন কৃ ষি মানে কষ্টের কাজ, যেখানে লাভের

সম্ভাবনা কম; অনেকে এটিকে একটি “লস প্রজেক্ট” হিসেবে দেখেন। কিন্তু 

বাস্তবতা হলো, এখানেই ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সঠিক দিকনির্দে শনা এবং সরকারি সহায়তা পেলে

তরুণরা এই খাতকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁ ড় করাতে পারে। 

সরকার যিদ উেদ�াক্তা �তিরর িদেক মেনােযাগ �দয়, সহজ শেত�  ঋণ প্রদান

কের এবং উৎপািদত পেণ�র ন�ায�মূল� িনি�ত কের, তাহেল অেনক তরুণ

স্বতঃ�ূত� ভােব কৃিষেত যুক্ত হেব। তখন কৃিষ আর িপিছেয় থাকা �পশা নয়,

বরং সামেন এিগেয় যাওয়ার একটি সম্ভাবনাময় �ক্ষত্র হেয় উঠেব।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ কৃ ষকদের আরও সচেতন করা জরুরি। অনেক সময়

তারা অধিক ফলনের আশায় অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার

ব্যবহার করেন, যা স্বল্পমেয়াদে লাভ দিলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়ে

দাঁ ড়ায়। এখানে তাদের বোঝাতে হবে—কম ইনপুটে কীভাবে বেশি লাভ

করা যায়। জৈব সার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) সঠিকভাবে

ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত

থাকে। এ ক্ষেত্রে কৃ ষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা দের মাঠ পর্যায়ে আরও কার্যকর 

নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও প্রজন্ম ভাবনা
মো. তাজ উি�ন স�াট
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ও বাস্তবিভি�ক ভূিমকা রাখা প্রেয়াজন।

তৃতীয়ত, শুধু নিরাপদ ফসল উৎপাদন করলেই হবে না; নিরাপদ

খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে ভোক্তাদেরও সচেতন করতে হবে। আমরা যদি

নিজেরাই নিরাপদ খাদ্যের যথাযথ মূল্য না দিই, তাহলে কৃ ষকরা

নিরাপদ উৎপাদনে আগ্রহী হবে না। তাই জনগণকে বোঝাতে হবে—

ভালো ও নিরাপদ খাবারের জন্য সামান্য বেশি মূল্য দেওয়া কোনো

ক্ষতি নয়, বরং এটি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বিনিয়োগ।

শাকসবজি, মাছসহ প্রতিটি খাদ্যদ্রব্য নিরাপদভাবে গ্রহণের অভ্যাস

গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং

সামািজক সংগঠনগুেলার সি�য় ভূিমকা অত�ন্ত গুরুত্বপূণ�।

সবশেষে বলা যায়, এই দায়িত্ব এককভাবে কারও নয়। সরকার,

কৃ ষক, তরুণ সমাজ এবং সাধারণ জনগণ—সবাইকে একসঙ্গে

এগিয়ে আসতে হবে। সঠিক পরিকল্পনা, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং

আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে আমরা একটি

নিরাপদ, �টকসই ও পিরেবশবান্ধব কৃিষ ব�ব�া গেড় তুলেত পারব।

শেষ কথা, মাটি বাঁচলে কৃ ষি বাঁচবে, আর পরিবেশ বাঁচলে মানুষ

বাঁচেব—এই উপলি�ই এখন সমেয়র সবেচেয় বড় িশক্ষা।

লেখক:

প্রতি�াতা ও �কৗশলগত পরামশ�ক

নববাংলা উন্নয়ন কম�সূিচ, বাংলােদশ

কৃ ষি এখন পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে
সরাসির সম্প�ক�ত
অতিিরক্ত রাসায়িনক ব�বহার ক্ষিতকর
নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সচেতনতা ও
পরিকল্পনা জরুির
তরুণদের সম্পৃক্ততা কৃিষর ভিবষ�ৎ
জৈব পদ্ধিত ও IPM কায�কর সমাধান
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বাংলােদশ একটি কৃিষিনভ�র �দশ, �যখােন
অিধকাংশ মানুষ সরাসির বা পেরাক্ষভােব কৃিষর
ওপর িনভ�রশীল। �দেশর �ভৗেগািলক অব�ান,
উব�র পিলমাটি, উপযুক্ত জলবায়ু এবং �মৗসুিম
�বিচ�� ফল চােষর জন� অত�ন্ত অনুকূল
পিরেবশ সৃষ্টি কেরেছ। এ �দেশ সারা বছর িবিভন্ন
�মৗসুেম নানা ধরেনর ফল উৎপািদত হয়, যা শুধু
�দেশর চািহদা পূরণ কের না, বরং িবেদেশ
র�ািনরও িবপুল সম্ভাবনা �তির কের। বত� মান
িবশ্বায়েনর �প্রক্ষাপেট কৃিষপণ�, িবেশষ কের ফল
র�ািন, বাংলােদেশর অথ�নীিতেক আরও
শিক্তশালী করেত পাের।

বাংলােদেশ উৎপািদত ফেলর মেধ� আম, কঁাঠাল,
িলচু, �পয়ারা, কলা, আনারস, �পঁেপ, তরমুজ,
মা�া ইত�ািদ উে�খেযাগ�। এর মেধ� আমেক
“ফেলর রাজা” বলা হয় এবং বাংলােদেশর আেমর
�াদ ও গুণগত মান িবশ্বব�াপী প্রশংিসত। রাজশাহী,
চঁাপাইনবাবগঞ্জ ও িদনাজপুেরর আম আন্তজ� ািতক
বাজাের িবেশষভােব সমাদতৃ হেত পাের।

তেমিন, নােটার ও িদনাজপুেরর িলচু, পাব�ত� চট্টগ্রােমর আনারস, বিরশােলর �পয়ারা ইত�ািদ ফেলর রেয়েছ িবেশষ
�বিশষ্ট�, যা িবেদিশ বাজাের আলাদা পিরিচিত �তির করেত সক্ষম।

বিশ্বাবজাের বত� মােন �া��সেচতনতার কারেণ প্রাকৃিতক ও অগ�ািনক ফেলর চািহদা দ্রুত বৃি� পাে�। অেনক উন্নত
�দেশ রাসায়িনকমুক্ত ও িনরাপদ খােদ�র প্রিত মানুেষর আগ্রহ বাড়েছ। বাংলােদেশ এখনও অেনক কৃষক
তুলনামূলকভােব কম রাসায়িনক ব�বহার কের ফল উৎপাদন কেরন, যা আন্তজ� ািতক বাজাের একটি বড় সুেযাগ
িহেসেব িবেবিচত হেত পাের। সিঠক মান িনয়ন্ত্রণ, গুড এিগ্রকালচারাল প্র�াকটিস (GAP) অনুসরণ এবং আন্তজ� ািতক
মােনর সাটি�িফেকশন িনি�ত করা �গেল বাংলােদেশর ফল সহেজই �বিশ্বক বাজাের প্রেবশ করেত পারেব।

বাংলােদশ ইেতামেধ� মধ�প্রাচ�, ইউেরাপ, মালেয়িশয়া, িস�াপুরসহ িবিভন্ন �দেশ সীিমত পিরসের ফল র�ািন করেছ।
প্রবাসী বাংলােদিশেদর কারেণ এসব �দেশ �দশীয় ফেলর একটি িন�দ�ষ্ট চািহদা রেয়েছ। এ চািহদােক �কন্দ্র কের
র�ািনর পিরমাণ আরও বাড়ােনা সম্ভব। পাশাপািশ িবেদিশেদর মেধ�ও বাংলােদেশর ফেলর �াদ ও গুণগত মান
সম্পেক�  সেচতনতা �তির করা �গেল নতুন বাজার সৃষ্টি হেব।

ফল রপ্তানির অর্থনৈতিক গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে।
বর্ত মানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের বড় অংশ তৈরি পোশাক শিল্প থেকে আসে। তবে একক খাতের ওপর অতিরিক্ত
নির্ভরতা অর্থনীতির জন্য ঝুঁ কিপূর্ণ। তাই কৃ ষিপণ্য, বিশেষ করে ফল রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ 
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অত্যন্ত জরুির। এর ফেল নতুন
কম�সং�ান সৃষ্টি হেব, গ্রামীণ
অথ�নীিত শিক্তশালী হেব এবং
দাির�� িবেমাচেন সহায়তা
করেব।

তবে বাংলাদেশের ফল রপ্তানির
ক্ষেত্রে কিছু  উল্লেখযোগ্য সমস্যা
ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত,
ফল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত
কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার অভাব
রয়েছে। ফলে অনেক ফল দ্রুত
নষ্ট হয়ে যায় এবং রপ্তানিযোগ্য
থাকে না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক
প্যাকেজিং ও
প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব
আন্তর্জা তিক বাজারে
প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয়।
তৃতীয়ত, পরিবহন ব�ব�ার
দবু�লতা, িবেশষ কের শীতাতপ
িনয়িন্ত্রত পিরবহন না থাকায়
ফেলর গুণগত মান ক্ষিতগ্রস্ত হয়।

এছাড়া আন্তজ� ািতক মানদণ্ড,
�া��িবিধ এবং ফাইেটাস�ািনটাির
(Sanitary and
Phytosanitary) িনয়ম
সম্পেক�  অেনক কৃষক ও
রপ্তািনকারেকর পয�াপ্ত �ান
�নই।

ফলে অনেক সময় রপ্তানি পণ্য
বিদেশে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়।
বাজারসংযোগের অভাব, পর্যাপ্ত 

জোরদার করেত হেব।
আন্তজ� ািতক বািণজ� �মলা,
অনলাইন মােক� টে�স এবং
কূটৈনিতক িমশেনর মাধ�েম
নতুন বাজার খঁুেজ �বর করা
সম্ভব। িডিজটাল প্রযুিক্তর
ব�বহারও ফল রপ্তািনেত
গুরুত্বপূণ� ভূিমকা রাখেত পাের।
ই-কমাস� ��াটফম�, অনলাইন
মােক� টিং এবং সা�াই �চইন
ব�ব�াপনার মাধ�েম কৃষক ও
রপ্তািনকারকেদর মেধ� সংেযাগ
বৃিদ্ধ করা সম্ভব। এেত কের
বাজার তথ� সহজলভ� হেব এবং
উৎপাদন ও িবপণেন দক্ষতা
বাড়েব।

পরিেশেষ বলা যায়, বাংলােদেশর
ফল রপ্তািনর ব�াপক সম্ভাবনা
আেছ, এখন প্রেয়াজন সিঠক
িদকিনেদ� শনা ও দঢ়ৃ বাস্তবায়ন।
সিঠক পিরকল্পনা, আধুিনক
প্রযুিক্তর ব�বহার, মান িনয়ন্ত্রণ
এবং কায�কর নীিতমালার
মাধ�েম এই খাতেক একটি
শিক্তশালী রপ্তািন খােত পিরণত
করা সম্ভব। এটি �দেশর
অথ�ৈনিতক উন্নয়ন, �বেদিশক
মু�া অজ� ন, কম�সং�ান সৃষ্টি এবং
গ্রামীণ উন্নয়েন গুরুত্বপূণ� অবদান
রাখেব। তাই এখনই সময় ফল
রপ্তািনর এই সম্ভাবনােক কােজ
লািগেয় বাংলােদশেক
িবশ্ববাজাের একটি শক্ত
অব�ােন িনেয় যাওয়ার।

গবেষণা ও উন্নয়েনর ঘাটিত এবং সরকাির
নীিতমালার জটিলতাও রপ্তািন বৃিদ্ধর পেথ
বাধা সৃষ্টি কের। এসব সমস�া সমাধােনর
জন� সমি�ত উেদ�াগ প্রেয়াজন।
সরকারেক আধুিনক �কাল্ড �চইন ব�ব�া
গেড় তুলেত হেব, যােত উৎপাদন �থেক
�ভাক্তা পয�ন্ত ফেলর গুণগত মান অক্ষুণ্ণ
থােক। কৃষকেদর প্রিশক্ষেণর মাধ�েম
আধুিনক চাষাবাদ পদ্ধিত ও মান িনয়ন্ত্রণ
সম্পেক�  সেচতন করেত হেব। একইসে�
আন্তজ� ািতক মােনর প�ােকিজং ও
প্রি�য়াজাতকরণ িশল্প গেড় �তালা
জরুির।

বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ
বাড়ানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সহজ
ঋণ, ভর্তু কি এবং কর-সুবিধা প্রদান করা
যেতে পারে। পাশাপাশি বিদেশে
বাংলাদেশের ফলের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন 
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কক্সবাজােরর রামু উপেজলার খুিনয়াপালং
ইউিনয়েনর দিক্ষণ খুিনয়াপালং �ােমর
কৃষক �মা. শিফ আলম একসময় পান চাষ
ও প্রচিলত সবিজ আবাদ কের জীিবকা
িনব�াহ করেতন। িকন্তু এসব চাষাবাদ �থেক
আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় পিরবার চালােত
িহমিশম �খেত হি�ল তােক। সীিমত আেয়
জীবেনর চাকা সচল রাখা িছল কিঠন।

পরবর্তীেত উন্নয়ন সং�া ‘শুশীলন’ ও
‘িভএসও বাংলােদশ’-এর সহেযািগতায় িতিন
আধুিনক কৃিষ পদ্ধিতর সে� পিরিচত হন।
তােদর পরামেশ� ২০২৪ সােলর অে�াবর
মােস ২০ শতক জিমেত ইউিভ পিলেশড
হাউেসর মাধ�েম উচ্চমূেল�র সবিজ চাষ
শুরু কেরন।

প্রথম পর্যােয় তােক ক�াপিসকাম, �লটুস,
ব্রকিল, ��ায়াশ ও শসাসহ িবিভন্ন
উচ্চমূেল�র সবিজর বীজ সরবরাহ করা হয়।
পাশাপািশ আধুিনক চাষাবাদ �কৗশল �যমন
�জব সার (ভা�ম� কে�াস্ট) ব�বহার,
মালিচং প্রযুি� প্রেয়াগসহ পিরেবশবান্ধব
উৎপাদন ব�ব�ার ওপর প্রিশক্ষণ �দওয়া
হয়।

কক্সবাজারে ইউভি পলিশেডে উচ্চমূল্যের সবজি চাষে নতুন সম্ভাবনা তৈরি
করেেছন কৃষক শিফ আলম
মাত্র ২০ শতক জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করে অল্প সময়েই আয় প্রায় ১
লাখ ৮০ হাজার টাকা
জৈব সার ও মালিচং প্রযুি� ব�বহাের িনরাপদ খাদ� উৎপাদেন সফলতা
স্থানীয় বাজােরর পাশাপািশ �হােটল-�র�ুেরে� সরবরাহ কের বাড়েছ আয়
শফি আলেমর সাফেল� উ�ুদ্ধ হে�ন এলাকার অন�ান� কৃষকরাও

কৃ ষ েক র  হা িস মু খপলিেশেড উচ্চমূেল�র ফসল চাষ:

এই নতু ন পদ্ধতি দ্রুতই তার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্ত ন নিয়ে আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি উচ্চমূল্যের সবজি উৎপাদন করে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা
আয় করতে সক্ষম হন। যা তার আর্থিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটিয়েছে। 

বর্ত মােন শিফ আলম ক�াপিসকাম, �লটুস, ব্রকিল, ��ায়াশ, শসা, শালগম ও আলুসহ িবিভন্ন উচ্চমূেল�র ফসল উৎপাদন করেছন। উৎপািদত পণ� িতিন উিখয়া,
�কাট�  বাজার, তুলাবাগান ও কক্সবাজােরর িবিভন্ন পাইকাির বাজাের িবি� করেছন। পাশাপািশ �ানীয় �হােটল ও �রসু্টেরে�ও সরবরাহ করেছন।
নিেজর অিভজ্ঞতা জানােত িগেয় শিফ আলম বেলন, আেগ পান ও অন�ান� সবিজ চােষ �তমন লাভ হেতা না। পের প্রকেল্পর কম�কত� ােদর পরামেশ� উচ্চমূেল�র
সবিজ চাষ শুরু কির। এখন �জব পদ্ধিতেত িনরাপদ খাদ� উৎপাদন করিছ এবং ভােলা আয় হে�। ভিবষ�েত আরও বড় পিরসের এই চাষ করেত চাই।
শফি আলেমর এই সফলতা তার এলাকার অন�ান� কৃষকেদর জন�ও অনুেপ্ররণা হেয় উেঠেছ। অেনেকই এখন উচ্চমূেল�র ফসল চাষ ও আধুিনক কৃিষ প্রযুি�
ব�বহােরর িদেক ঝুঁকেছন।

এই উদাহরণটি প্রমাণ কের, সিঠক িদকিনেদ� শনা, আধুিনক প্রযুি� ও আ�থ�ক সহায়তা �পেল কৃষকরা সহেজই লাভজনক ও �টকসই কৃিষর িদেক এিগেয় �যেত
পােরন। �দেশর কৃিষ খােত উচ্চমূেল�র ফসল চাষ সম্প্রসারেণ এ ধরেনর উেদ�াগ গুরুত্বপূণ� ভূিমকা রাখেত পাের।

কক্সবাজারের কৃ ষক শফি
আলমের সফলতা

কক্সবাজােরর রামু উপেজলার দিক্ষণ খুিনয়াপালংেয় ইউিভ পিলেশড হাউেস উচ্চমূেল�র সবিজ
চােষ সফল কৃষক �মা. শিফ আলেমর �ক্ষত।
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বাংলা বছেরর সূচনালগ্ন �বশাখ কৃিষর জন� প্রস্তুিত ও
ব�ব�াপনার গুরুত্বপূণ� সময়। তীব্র তাপদাহ ও খরার সম্ভাবনার
মেধ�ও সিঠক পিরকল্পনা গ্রহণ করেল ভােলা ফলন িনি�ত করা
সম্ভব।

ধান

বোরো ধানের ক্ষেত্রে দেরিতে রোপণ করা জমিতে চারার বয়স ৫০–

৫৫ দিন হলে ইউরিয়ার শেষ কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। গুটি ইউরিয়া

ব্যবহার করলে অতিরিক্ত প্রয়োগ প্রয়োজন নেই।

 থোড় আসার সময় পািনর স্তর বাড়ােত হেব এবং দানা শক্ত হেল

জিম �থেক পািন �বর কের িদেত হেব। মাজরা �পাকা, বাদািম গাছ

ফিড়ংসহ িবিভন্ন �পাকা দমেন িনয়িমত জিম পিরদশ�ন ও সমি�ত

বালাই ব�ব�াপনা অনুসরণ করেত হেব।

পাট

তোষা পাট বপেনর উপযুক্ত সময় এখন। উন্নত বীজ িনব�াচন ও বীজ

�শাধন কের বপন করেত হেব। �দা-আঁশ মাটি সবেচেয় উপেযাগী।

আেগ �বানা পােট আগাছা পির�ার, চারা পাতলা করা এবং প্রেয়াজন

অনুযায়ী �সচ িদেত হেব।

শাকসবিজ

ঢেঁ ড়স, পঁুইশাক, করলা, িঝঙা, িচিচ�া, �বগুনসহ গ্রীষ্মকালীন সবিজ

চাষ শুরু করেত হেব। লতােনা সবিজর জন� মাচা �তির করা জরুির।

কুমড়া জাতীয় ফসেল হাত পরাগায়ন করেল ফলন বােড়।

গাছপালা

আম, কাঁ ঠালসহ ফলদ গােছ �পাকামাকেড়র আক্রমণ �দখা িদেত

পাের। ফলমািছ দমেন িবষেটাপ ব�বহার করা �যেত পাের।

নািরেকলসহ িবিভন্ন বৃে�র চারা �রাপেণর প্রস্তুিত �নওয়া উত্তম।

প্রািণসম্পদ

গরমে মুরিগ ও গবািদ পশুর যত্ন বাড়ােত হেব। পয�াপ্ত পািন, বাতাস

চলাচল এবং তাপ কমােনার ব�ব�া িনি�ত করেত হেব। িনয়িমত

টিকাদান জরুির।

মৎস্য

পুকুর প্রস্তুত কের মােছর �পানা ছাড়ার উপযুক্ত সময়। চুন প্রেয়াগ,

আগাছা পির�ার ও পািনর গুণগত মান িনি�ত করেত হেব।

কৃ িষ
বৈশাখ মােসর
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জ্যৈষ্ঠ মাসেক বলা হয় মধুমাস। এ সময় ফেলর
�মৗসুেমর পাশাপািশ ফসল সংগ্রহ ও নতুন �মৗসুেমর
প্রস্তুিতর গুরুত্বপূণ� সময়।

গাছপালা
আগামী মৌসুেম বৃক্ষেরাপেণর জন� গত�  �তির, সার প্রেয়াগ ও চারা িনব�াচন
এখনই সম্পন্ন করা উিচত।
প্রািণসম্পদ
প্রািণসম্পেদর �রাগ প্রিতেরােধ টিকাদান, কৃিমনাশক প্রেয়াগ এবং পির�ার-
পিরচ্ছন্নতা িনি�ত করেত হেব। গরেম অিতিরক্ত যত্ন প্রেয়াজন।
মৎস্য
পুকুের �পানা ছাড়ার পর িনয়িমত খাবার, পািন ব�ব�াপনা এবং মােছর
�া�� পরীক্ষা করেত হেব। বন�ার সম্ভাবনা থাকেল পুকুেরর পাড় উচুঁ করেত
হেব।

বৈশাখ প্রস্তুিতর মাস, আর �জ�ষ্ঠ ব�ব�াপনা ও সংগ্রেহর মাস। এই দইু
মােস সিঠক পিরকল্পনা, সময়মেতা িসদ্ধান্ত এবং আধুিনক প্রযুিক্তর ব�বহার
িনি�ত করা �গেল গ্রীষ্মকালীন কৃিষেত সফলতা অজ� ন সম্ভব।

ধান
বোরো ধান ৮০% �পেক �গেল দ্রুত �কেট মাড়াই ও সংরক্ষণ করেত হেব।
 আউশ ধানের বীজ বপন ও চারার পরিচর্যা করতে হবে।
 আমন ধােনর জন� বীজতলা �তির, অংকুিরত বীজ ব�বহার এবং আগাম
�রাপণ করেল বন�ার ঝঁুিক কেম।
পাট
পােটর জিমেত আগাছা পির�ার, চারা পাতলা করা এবং ইউিরয়ার
উপিরপ্রেয়াগ করেত হেব। িবছা �পাকা ও �ঘাড়া �পাকা দমেন হাত িদেয়
সংগ্রহ ও প্রেয়াজন অনুযায়ী বালাইনাশক প্রেয়াগ করেত হেব।
শাকসবিজ
গ্রীষ্মকালীন সবিজর পিরচয�া �জারদার করেত হেব। লতােনা ফসেল মাচা,
�সচ ও আগাছা দমন জরুির। মািছ �পাকা ও অন�ান� �পাকা দমেন ফঁাদ ও
�জব পদ্ধিত ব�বহার করেত হেব।
বিিবধ ফসল
আদা, হলুদ, মুগডাল চাষ করা যায়। �ধ�া সবুজ সার িহেসেব মাটিেত
িমিশেয় উব�রতা বাড়ােনা যায়।

মনে রাখেত হেব -
“সঠিক সমেয় সিঠক পিরচয�াই কৃষেকর সাফেল�র
মূলমন্ত্র।”

জ্যৈষ্ঠ মােসর
কৃ িষ

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসভিত্তিক কৃ ষক ভাইদের করণীয় নিযে লিখেছেন,
মশিউর রহমান সরকার।
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বাংলােদেশর কৃিষ খাত �দেশর অথ�নীিতর
অন�তম প্রধান িভি�। এই খােতর
উৎপাদনশীলতা অেনকাংেশই িনভ�র কের
সােরর ওপর, িবেশষ কের ইউিরয়া সােরর
ওপর। তেব �দেশ পয�াপ্ত উৎপাদন
সক্ষমতা থাকা সে�ও ইউিরয়া উৎপাদেন
স্বিনভ�রতা অজ� ন এখেনা অধরা রেয়
�গেছ। এেত একিদেক বাড়েছ
আমদািনিনভ�রতা, অন�িদেক �তির হে�
খাদ� িনরাপ�া িনেয় দীঘ�েময়ািদ ঝঁুিক।

জাতীয় সংসেদ কৃিষমন্ত্রী �মাহাম্মদ
আিমন উর রিশদ জািনেয়েছন, �দেশ
বত� মােন �য পিরমাণ সার মজদু রেয়েছ,
তা িদেয় আগামী জনু-জলুাই পয�ন্ত চািহদা
পূরণ করা সম্ভব। যিদও এই আ�ােস
সামিয়ক স্বি� িমেলেছ, তবুও �বি�ক
�ালািন সংকট ও মধ�প্রােচ�র অি�রতার
কারেণ ভিবষ�ৎ সরবরাহ িনেয়
অিনশ্চয়তা �থেকই যাে�।

এই অচলাবস্থার অন্যতম কারণ হিসেবে
গ্যাস সংকটকে দায়ী করা হয়। ইউরিয়া
উৎপাদনের প্রধান কাঁ চামাল প্রাকৃ তিক
গ্যাস হলেও সার কারখানাগুলোকে গ্যাস
সরবরাহে অগ্রাধিকার কম দেওয়া হয়।
অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য
গ্যাস সরিয়ে নেওয়ায় সার কারখানাগুলো
দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখতে হয়। এতে
উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি 

রাষ্ট্রীয় ব�য়ও বােড়। অন�িদেক, �দেশর
অিধকাংশ সার কারখানাই পুেরােনা
প্রযুিক্তিনভ�র হওয়ায় উৎপাদন ব�য় �বিশ
এবং গ�াস অপচয়ও তুলনামূলক �বিশ।
আন্তজ� ািতক মানদণ্ড অনুযায়ী �যখােন
কম গ�ােস �বিশ উৎপাদন সম্ভব, �সখােন
পুেরােনা কারখানাগুেলােত একই পিরমাণ
উৎপাদেন অিতিরক্ত গ�াস ব�য় হে�।
ফেল উৎপাদন ব�য় �বেড় িগেয় ভতু� িকর
চাপও বাড়েছ।

বর্ত মােন সরকার প্রিত টন ইউিরয়া সােরর
জন� উে�খেযাগ� ভতু� িক প্রদান করেছ।
উৎপাদন বা আমদািনেত খরচ অেনক
�বিশ হেলও কৃষকেদর কােছ কম দােম
সরবরাহ িনিশ্চত করেত এই ভতু� িক
�দওয়া হে�। তেব িবে�ষকেদর মেত,
এই ভতু� িকর বড় অংশ উৎপাদন ব�ব�ার
অদক্ষতার কারেণ কায�কর সুফল িদে�
না।

উৎপাদন ঘাটিতর সুেযােগ বাজাের কৃিত্রম
সংকট �তির এবং অিতিরক্ত দােম সার
িবি�র অিভেযাগও রেয়েছ। �দশীয়
উৎপাদন শিক্তশালী হেল এ ধরেনর
অিনয়ম অেনকাংেশ িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব
বেল মেন করেছন সংি�ষ্টরা।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটেও ইউরিয়া সরবরাহ
এখন অনিশ্চিত। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের
পর আন্তর্জা তিক বাজারে সারের দাম 

কৃ িষর �াণেভামরা ইউিরয়া: উৎপাদেন স্বিনভ�রতায় বাধা �কাথায়?
কারখানাগুেলার সক্ষমতা ৩০ লাখ টন, িকন্তু উৎপাদন মাত্র পঁাচ �থেক আট লাখ টন! �কন এই িবশাল ব�বধান?

প্রয়োজনীয় সং�ােরর অভােব বছেরর অেধ�ক সময় বন্ধ থােক আশুগঞ্জ সার কারখানা।
বেেড়েছ এবং সরবরােহ অি�রতা �তির
হেয়েছ। এর ফেল আমদািনিনভ�র �দশ
িহেসেব বাংলােদশ বাড়িত ঝঁুিকর মুেখ
পড়েছ। তেব ইিতবাচক িদকও রেয়েছ।
আধুিনক প্রযুিক্তিনভ�র �ঘাড়াশাল পলাশ
ইউিরয়া ফাটি�লাইজার িপএলিস প্রকল্প
চালু হেল কম গ�ােস �বিশ উৎপাদন
সম্ভব হেব বেল আশা করা হে�। এই
ধরেনর প্রকল্প সম্প্রসারণ করা �গেল
�দেশর সার উৎপাদেন নতুন সম্ভাবনা
�তির হেত পাের।

বিেশষজ্ঞরা মেন করেছন, ইউিরয়া খােত
স্বিনভ�রতা অজ� েনর জন� কেয়কটি
গুরুত্বপূণ� পদেক্ষপ জরুির। এর মেধ�
রেয়েছ সার কারখানায় গ�াস সরবরােহ
অ�ািধকার িনিশ্চত করা, পুেরােনা
কারখানার আধুিনকায়ন, অকায�কর
ইউিনট প্রিত�াপন এবং উৎপাদন দক্ষতা
বৃি�েত িবিনেয়াগ বাড়ােনা।

সংি�ষ্টেদর মেত, কৃিষেক �টকসই ও
শিক্তশালী করেত হেল সােরর মেতা
�মৗিলক উপকরেণ স্বিনভ�রতা অজ� ন
অপিরহায�। তা না হেল �বি�ক অি�রতার
প্রভাব �থেক কৃিষ খাতেক সুরক্ষা �দওয়া
কিঠন হেয় পড়েব।
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	আগে গ্রামে ঘরে ঘরে গরু ছিলো, গরুর দুধের পর্যাপ্ত যোগান ছিলো। সেই তুলনায় ভোক্তার সংখ্যা কম ছিলো। দুধ উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রি করতে হতো হাটে গিয়ে। এখন সকলেই দুধ খেতে চায়। সামর্থ্য বেড়েছে। কিন্তু কয়েক গ্রাম খুঁজলে পরে একটা দুধের গরু পাওয়া যায়। পুকুরে বড় মাছটা ধরা পড়লে আগে সেটা কিনে খাওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল নগন্য। এখন সকলেই কমবেশি বড় মাছ কিনে খাওয়ার মতো সামর্থ্যবান। অথচ গ্রামে পুকুরের সংখ্যা কমে গেছে। অথবা ভাগাভাগির রেশারেশিতে বেশিরভাগ পুকুর হয়তো অনাবাদিই থেকে যাচ্ছে। খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনি মানুষের ক্রয়ক্ষমতাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই সময়ে দেখা গেল পূর্বের কৃষি উৎপাদনের মূলকেন্দ্র গ্রাম ও গ্রামীণ জনপদের কৃষি উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।
	এই প্রেক্ষাপটে, বা যুগের প্রয়োজনে আধুনিক কৃষির আগমন ঘটে। লাঙ্গলের বদলে আসে কলের লাঙ্গল। গোবরের জৈব সারের বদলে আসে রাসায়নিক সার। স্থানীয় জাতের জায়গায় দখল নেয় হাইব্রিড জাত। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক ঐতিহ্যবাহী জাত বিলুপ্ত হতে থাকে। কৃষকের বীজের স্বনির্ভরতা চলে যায় কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণে। মাটির উর্বরতা কমে, উপকারী পোকামাকড় হারিয়ে যায়। উৎপাদন বাড়লেও খাদ্য অনিরাপদ হতে থাকে। মাছে ফরমালিন, মুরগিতে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার, পানিতে হেভি মেটাল, দুধে ভেজাল, মাংসে স্টেরয়েড, শাকসবজিতে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ, এসব আমাদের প্রতিদিনের বাস্তবতা।
	অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মানবিকতা বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে। ক্ষতিকর কীটনাশক ব্যবহার করেই আবার দ্রুত ফসল বাজারজাত করা হচ্ছে। নদীতে কীটনাশক ছিটিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। শুটকি উৎপাদনেও মারাত্মক ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে খাদ্য শুধু অনিরাপদই হচ্ছে
	না, বরং পরিবেশ ও মাটির উর্বরতাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যে। আমরা ক্রমশ একটি অসুস্থ জাতিতে পরিণত হচ্ছি, যেখানে খাদ্যই হয়ে উঠছে রোগের উৎস। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আবাদি জমির উপরিভাগের উর্বরতা ও অণুজীবের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি একটি নীরব সংকট, যা আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি।
	কৃষি প্রধান বাংলাদেশে কৃষির গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে আমাদের খুব বেশি দূরে যেতে হয় না। মাত্র কয়েক বছর আগেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ মহামারী আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষির বিকল্প নেই। মহামারীর সময় বিশ্ব অর্থনীতি স্থবির হয়ে পড়ে। উন্নত দেশগুলো পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল, আর এর পেছনে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দেশের কৃষি খাতের। এই অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, যেকোনো বৈশ্বিক সংকটে টিকে থাকার জন্য একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা অপরিহার্য। শিল্প-কারখানা বন্ধ, কর্মসংস্থান সীমিত এবং শহরমুখী মানুষের আয় কমে যাওয়ার সময় গ্রামের কৃষকরা মাঠে কাজ চালিয়ে গেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। ধান, গম, শাকসবজি, ফলমূল উৎপাদন অব্যাহত ছিল বলেই দেশের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংকট তৈরি হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। মহামারীর সময়ে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা বহু মানুষ কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবিকার নতুন পথ খুঁজে পান।
	ফলে কৃষি শুধু খাদ্য জোগানই দেয়নি, বরং বিকল্প কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এই সময় কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ, যেমন সবজি চাষ, পোল্ট্রি, মৎস্যচাষ ইত্যাদি মানুষের জীবিকা টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করেছে।
	এরপরই বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইউক্রেন ও রাশিয়া বিশ্বে গম, ভুট্টা ও সূর্যমুখী তেলের অন্যতম বড় রপ্তানিকারক দেশ হওয়ায় যুদ্ধের কারণে এসব পণ্যের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশে। বাংলাদেশে গম, ভোজ্যতেল ও পশুখাদ্যের কাঁচামালের একটি বড় অংশ আমদানির ওপর নির্ভরশীল। ফলে এই যুদ্ধের কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে যায়, যা দেশের খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করে। এই
	পরিস্থিতি আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয়, কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদন বহুমুখীকরণের কোনো বিকল্প নেই।
	বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা, বিশেষ করে সম্ভাব্য ইরান - যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা, জ্বালানি বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। তেলের দাম বৃদ্ধি পেলে কৃষি উৎপাদনের খরচও বেড়ে যায়, কারণ সেচ, পরিবহন ও সার উৎপাদনের সঙ্গে জ্বালানি সরাসরি সম্পর্কিত। ফলে কৃষি খাত নতুন করে চাপের মুখে পড়ে।
	বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাস্তবতা আমাদের একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়, কৃষি শুধু একটি খাত নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার মূল স্তম্ভ। এই বাস্তবতায় আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। প্রতিটি মানুষকে কৃষির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে?
	যার বসতবাড়িতে একটুকরো পতিত জমি আছে, সেটিকে সারাবছরের কৃষি উৎপাদনের আওতায় আনা যেতে পারে। কালিকাপুর মডেল অনুসরণ করে বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে একটি পরিবার নিজের নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে। যাদের বাড়িতে জমি নেই, কিন্তু ছাদ আছে, তারা ছাদ কৃষির মাধ্যমে সারা বছর সবজি উৎপাদনের সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। যাদের পুকুর রয়েছে, তারা মৎস্য চাষের পাশাপাশি পাড়ে সবজি চাষ করে উৎপাদন বাড়াতে পারেন। যাদের একেবারেই জায়গা নেই, তারাও বস্তায় মাটি ও জৈবসার ব্যবহার করে অল্প পরিসরে সবজি চাষ শুরু করতে পারেন। পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি বা কোয়েল পালন করা যেতে পারে। শহরের বাসায় ছোট একটি বারান্দা থাকলেও খাঁচায় মুরগি বা কোয়েল পালন করে পরিবারের ডিমের চাহিদার একটি অংশ পূরণ সম্ভব। ছোট ছোট উদ্যোগই একসময় বড় পরিবর্তনের ভিত্তি গড়ে তোলে।
	আমরা এমন এক বিশ্বের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে অর্থ থাকতে পারে, কিন্তু খাদ্যের নিশ্চয়তা নাও থাকতে পারে। সেই সময় সবচেয়ে এগিয়ে থাকবে তারা, যারা নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে পারবে।
	কৃষি আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের শক্তি, আমাদের ভবিষ্যৎ। এই খাতকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে, সম্মান দিতে হবে। সময় এসেছে একটি সম্মিলিত উদ্যোগ গড়ে তোলার।
	যেখানে সকল শ্রেণী-পেশার, সকল বয়সের মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত হবে। একটি বীজ রোপণের সুযোগ থাকলেও তা হাতছাড়া করা উচিত নয়। কারণ কৃষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে।
	তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি শপথ গ্রহণ করি: সবার জন্য চাষাবাদ।
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	পুষ্টি: কেবল ক্যালরি নয়, কার্যকর জীবনশক্তি
	নিরাপদ খাদ্য: স্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক শর্ত
	ক. জীবাণুজনিত (biological hazards)
	খ. রাসায়নিক (chemical hazards)
	গ. ভৌত (physical hazards)

	কৃষিপণ্যের গুণাগুণ: উৎপাদন থেকে পুষ্টির যাত্রা
	ক. প্রাক-উৎপাদন (pre-harvest factors)
	খ. উৎপাদন ও সংগ্রহ (harvesting stage)
	গ. পর-উৎপাদন (post-harvest management)

	গুণমান বনাম উৎপাদন: একটি বাস্তব দ্বন্দ্ব
	তাই উৎপাদন ও গুণমানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য Good Agricultural Practices (GAP) এবং Integrated Pest Management (IPM) অনুসরণ করা প্রয়োজন।
	ভোক্তা সচেতনতা: শেষ কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ
	সমন্বিত পথরেখা
	গ্রীষ্মকালে ছাদ কৃষি: শহুরে জীবনে স্মার্ট কৃষির নতুন দিগন্ত
	বর্ষার পূর্ব প্রস্তুতি ও পরিচর্যা
	শহুরে কৃষির বাস্তব সম্ভাবনা
	বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠে ছাদ কৃষির প্রধান চ্যালেঞ্জ
	গ্রীষ্মকালীন ছাদ কৃষি ব্যবস্থাপনা
	উপযোগী গ্রীষ্মকালীন ফসল
	১. জৈবিক পদ্ধতি
	২. যান্ত্রিক পদ্ধতি
	৩. চাষাবাদ পদ্ধতি
	৪. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা
	৫. শস্যাবর্তন
	৬. ফাঁদ ফসল পদ্ধতি
	৭. প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
	৮. পানি ও ধোঁয়াব্যবহার
	৯. পলিথিনের ঝান্ডা ও রিবন
	১০. কাকতাড়ুয়া


	নিরাপদ ফসল উৎপাদন ও প্রজন্ম ভাবনা
	মো. তাজ উদ্দিন সম্রাট
	নিরাপদ ও টেকসই কৃষির পথে প্রজন্মের অংশগ্রহণ, সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব চর্চাই ভবিষ্যতের মূল চাবিকাঠি
	দ্বিতীয়ত, সাধারণ কৃষকদের আরও সচেতন করা জরুরি। অনেক সময় তারা অধিক ফলনের আশায় অতিরিক্ত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন, যা স্বল্পমেয়াদে লাভ দিলেও দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে তাদের বোঝাতে হবে—কম ইনপুটে কীভাবে বেশি লাভ করা যায়। জৈব সার, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM) সঠিকভাবে ব্যবহার করলে ফসলের উৎপাদন ভালো হয় এবং পরিবেশও সুরক্ষিত থাকে। এ ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে আরও কার্যকর

	লেখক:


	বাংলাদেশের ফল রপ্তানির সম্ভাবনা
	এমরান আহমেদ
	বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ, যেখানে অধিকাংশ মানুষ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, উর্বর পলিমাটি, উপযুক্ত জলবায়ু এবং মৌসুমি বৈচিত্র্য ফল চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ দেশে সারা বছর বিভিন্ন মৌসুমে নানা ধরনের ফল উৎপাদিত হয়, যা শুধু দেশের চাহিদা পূরণ করে না, বরং বিদেশে রপ্তানিরও বিপুল সম্ভাবনা তৈরি করে। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে কৃষিপণ্য, বিশেষ করে ফল রপ্তানি, বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।
	বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, আনারস, পেঁপে, তরমুজ, মাল্টা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে আমকে “ফলের রাজা” বলা হয় এবং বাংলাদেশের আমের স্বাদ ও গুণগত মান বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত। রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও দিনাজপুরের আম আন্তর্জাতিক বাজারে বিশেষভাবে সমাদৃত হতে পারে।
	বিশ্বাবজারে বর্তমানে স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে প্রাকৃতিক ও অর্গানিক ফলের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক উন্নত দেশে রাসায়নিকমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। বাংলাদেশে এখনও অনেক কৃষক তুলনামূলকভাবে কম রাসায়নিক ব্যবহার করে ফল উৎপাদন করেন, যা আন্তর্জাতিক বাজারে একটি বড় সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ, গুড এগ্রিকালচারাল প্র্যাকটিস (GAP) অনুসরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশের ফল সহজেই বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশ করতে পারবে।



	অত্যন্ত জরুরি। এর ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করবে।
	তবে বাংলাদেশের ফল রপ্তানির ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, ফল সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ সুবিধার অভাব রয়েছে। ফলে অনেক ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং রপ্তানিযোগ্য থাকে না। দ্বিতীয়ত, আধুনিক প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাব আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেয়। তৃতীয়ত, পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতা, বিশেষ করে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবহন না থাকায় ফলের গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
	এছাড়া আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, স্বাস্থ্যবিধি এবং ফাইটোস্যানিটারি (Sanitary and Phytosanitary) নিয়ম সম্পর্কে অনেক কৃষক ও রপ্তানিকারকের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই।
	ফলে অনেক সময় রপ্তানি পণ্য বিদেশে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। বাজারসংযোগের অভাব, পর্যাপ্ত
	গবেষণা ও উন্নয়নের ঘাটতি এবং সরকারি নীতিমালার জটিলতাও রপ্তানি বৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। সরকারকে আধুনিক কোল্ড চেইন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত ফলের গুণগত মান অক্ষুণ্ণ থাকে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ও মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানের প্যাকেজিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলা জরুরি।
	বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ ও অংশগ্রহণ বাড়ানোও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সহজ ঋণ, ভর্তুকি এবং কর-সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। পাশাপাশি বিদেশে বাংলাদেশের ফলের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন
	জোরদার করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, অনলাইন মার্কেটপ্লেস এবং কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে নতুন বাজার খুঁজে বের করা সম্ভব। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারও ফল রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন মার্কেটিং এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষক ও রপ্তানিকারকদের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। এতে করে বাজার তথ্য সহজলভ্য হবে এবং উৎপাদন ও বিপণনে দক্ষতা বাড়বে।
	পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ফল রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনা আছে, এখন প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা ও দৃঢ় বাস্তবায়ন। সঠিক পরিকল্পনা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, মান নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যকর নীতিমালার মাধ্যমে এই খাতকে একটি শক্তিশালী রপ্তানি খাতে পরিণত করা সম্ভব। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তাই এখনই সময় ফল রপ্তানির এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ববাজারে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার।
	পলিশেডে উচ্চমূল্যের ফসল চাষ:
	কৃষকের হাসিমুখ
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